অবতরণিক।। 


জী 


পবমহংসদেবেব জীবন বৃন্তাস্ত লিখিব বলয়! বহুদিন হইতে বাসনা ছিল | 
মান ছয বসব অতীত হইল ; একখানি ক্ষুদ্রকাঁবে জীবনী লিয্রিতও 
মাছিল ; কিন্তু ছাপা হয় নাই । সেই জীবনী খানি, কাশীব প্রসিদ্ধ পবি- 
নক জীত্রীতফপ্রসন্ন সেন মহাশয় দেখিয়! কাণী হইতে ছাপাইবেন মানসে 
স্বকাবেব নিকট হইতে গ্রহণ কবেন্ন, কিন্তু বলিতে পাবি না কি কারণে 
ভা ছাপা হয নাই । ছুই বৎদব পরে সেই পাগুলিপি গুলি পুনবাঁয় ফিবাইয়! 
যা হয; এতাবৎ কাল তাহ! তদবস্থাতেই ছিল। সম্প্রতি ববিজহাটী নিবাসী 
সর বাবু অপূর্বচন্ত্র চৌধুবী মহাঁশযের উৎসাহে আমবা এই গুরুতর 
1 পুনবাষ প্রবৃত্ত হইযাছি। কৃতকার্ধ্য হওয। না হওয়া ভগবানের ইচ্ছ1॥ 
গ্লীবনবৃত্তান্ত লেখা! কঠিন হইলেও অসাধ্য নহে। কাবণ ঘটনা'বলীর 
মথ বিশ্বাস কবাই জীবনীর উদ্দেগ্ত । কিন্ত পরমহংসদেবের জীবন 
এ সেনপ নহে সীধুই হউন আব অনাধুই হউন, প্রত্যেক ব্যক্তি কোন 
শব শিষমে জীবন বাত্র! নির্বাহ করিধা থাকেন। কেহ সত্যবাদী কেহ 
য় মিথ্যাবাদী, কেহ কপটা রেহ মনল অথব! কাচার জীবনে কোন কোন 
£এশ্রত আছে । পবমহংদেবেব জীবনে পে প্রকাব কোন বিষয় ধরিতে 
ধা বাম ন।, তাহার কার্যযকপাপ অতিশষ বিচিত্র প্রকার, সহজে কিনব 
তশয় চে কৰিলেও তাহাব প্রকৃত ভাব জ্ঞাত হওয। যায় না। তাহার 
[ীবনেব বে দিক দেখা যাধ সেই দিকেই আশ্চর্য হইতে হয়। তাহাতে 
কান বিষয়ের অভাব ছিল না। যেভাবে যেকেহ হাব নিকট পবামর্শ 
চাহিযাছেন সেই রূপেই তীাহাব দ্বার সহায়তা লাভ কবিয়। গিরাছেন। তিনি 
পরুন গভীব জ্ঞান সম্পন্ন গুক রূপে, কখন বরদাত। ইষ্টদেবরূপে, কথন্‌ 
বৈজ্ঞানিক সাধুবপে কখন ধী সম্পন্ন মঙ্গলাকাজ্ফী বন্ধুবূপে, কখন ন্নেহময়ী 
॥ মাতাবপে কখন স্তায়বান পিতারূপে প্রকাশ পাইয়াছেন। 
তাহার এই তাব-বৈচির দেখিয়া, নিতান্ত সন্দিগ্বচিত্ত হইয়া বিশেষ 
চেষ্টা করিয়াও আমর! কোন কারণ ব! ভাবাস্তর বাহির করিতে পারি নাই। 
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করিব কি? ষন প্রাণ যে হরণ করিয়া! লইতেন। কোন কার্ধ্য করিবার আর 
অধিকার থাকিত ন! ৷ 

আমর! পাছে প্রতারিত হই, এ ভাবনা! বিলক্ষণ ছিল । মন্তধোর কর্তৃব। 
কি তাহাও এক প্রকার পাচজনের মত স্থির করিয] রাখিয়াছিলাম । বিজ্ঞান, 
দর্শনাদি ভ্বাব1 বিশুদ্ধ ভাব বিশিষ্ট ধে প্রকারে ধর্ম হইবার সম্ভীবন! তাহাও 
জানিয়া রাখিয়াছিলাম, কি কবিতে আছে এবংকি করিতে নাই তাহাও জানা 
ছিল ; কিন্তুকি করিব! ঈশ্বর নাই বলিয়াই বিশ্বাস ছিল এবং স্বতাব বাতীত 
আব কিছু স্বীকার কর! ন। কর একই' কথা বলিয়! ধারণা ছিল 7; তিনি সে 
সকল বিকৃত করিয়া দিলেন । আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি আর তাহাব নিকট 
স্থান পাইল না, পুর্বে ষে সকল পিদ্ধান্ত করিয়া বাখিয়াছিলাম তাহ! সম্পূর্ণ 
ত্রমাত্মক বলিয়া ধারণ! হইয়া গেল। তাহাকে ফাহ! বলিবর নয় আমর! 
তাহাও বলিয়া ফেলিলাম। 

এই প্রকার জীবনী লেখাও কঠিন এবং পাঠ কবাঁও কঠিন। পাঠক 
পাঠিকাগণ। আপনারা ষে প্রকাব সাধাবণ জীবন চরিত পাঠ করিয়! থাকেন, 
ইহ! সে প্রকার নহে । আমবা যেমন প্রথমে পবমহংসদেবকে মনে ফধরিয়।- 
ছিলাম তাহার পব সে স্ংস্কাব পবিবর্ডন হইয়া যায়, আপনাদের দশাও 
সেইৰপ হইবে । বর্তমানকালে পরমহংসদেবের জীবনীর ন্তাক জীবনী 
কেহ কম্মিন কালে আশাও কবেন নাই এবং পাইলেও বিশ্বাস হইবে না। 
আজ কাল যেন বাজার গ্রস্থকাবের। প্রায় সেইরূপে পরিচালিত হুইয়। 
থাকেন। সে স্থলে তাহাদ্দেৰ সন্তষ্ট করিতে পারিলেই গ্রন্থকাঁ পনার 
শ্রম সফল জ্ঞান করিষ থাকেন এবং পুস্তকের সংস্কবণেব উপব সংস্করণ 
হইয। যাষ। কিস্তু আমাদের উদ্দেত্য৪ তাহা নহে এবং আমাদেব পাঠক 
পাঠিকারাও তাহা আশা করিতে পাবেন ন|। 

জীবনী লিখিতে হইলে কাহারও মুগাপেক্ষা করা যায় না। যাহ! ঘটন। 
তাহার অপলাপ করিলে বিষম দোষ ঘটিয়। থাকে । এই নিমিত্ত অনেক গুহা 
কথাও আমরা ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়াছি। 

পরমহংসদেবেব সম্বন্ধে যাহ] কিছু লিখিত হইল তাঁহার কিয়দংশ আমবা 
প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং কিয়দংশ তাহার প্রমুখাত শ্রবণ করিয়াছি। তাহার 
জন্মবৃত্তাস্ত সম্বন্ধে পবমহংনদেবের আত্মীয় শ্রীহদয়ানন্? মুখোপাধ্যায় যাহ 
লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন আমরা সেইরূপই লিখিতে বাধ্য হইয়াছি। এই 
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বিষয়টী সত্য কি না! অবগত হইবার নিমিত শ্রীযুজ্ঞ বাবু মনমৌহন মিত্র 
মহাশয় পর্মহংসদেবের শ্বদেশে গমন পুর্ধক, তথাকার লোকের নিকট 
সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া! হাদয়ের কথাই পোষধকতা করিয়াছেন । 
পরমহংসদেবের .কার্য্য কলাপের ধারাবাহিক বিবরণ লিখিবার নিস্থাস্ত 
ইচ্ছা! ছিগ কিন্তু তাহ পারিল।ম ন।॥ তিনি যাহা করিয়াছেন তাহ! তিনি 
টন অপবে কেহ জানেন না। এমন কি হ্াদয় তাঁহার সহিত একরে 
স্থাকিষাও, বিশেষ কিছুই অবগত নহেন। দক্ষিণেশ্বরের প্রাচীন বাঞ্জিদিগকে 
জ্ঞান! কবিয! দেখিয়ান্ছি ভীহাব। কিছুই বলিতে পারেন নাই। পবমহংস- 
4£দব, দিন তাবিখ মাস সন কাহাঁকে বলিত তিনি জানিতেন না। কোন 
সাধনের পব কি করিয়াছেন, তিনি আমাদের যাহা বলিয়াছেন আমর! 
তাহাই লিপিবদ্ধ কবিলাম। 
তিনি 'আমাঁদের অনেক কথাই কহিয়াছেন কিন্তু তৎসমুদয় এই ক্ুপ্র 
পুস্তকে সন্গিবেশিত করা অপন্ভব এবং সাধারণেব সমক্ষে সে সকল গভীবতম 
কথা বলায় কোন ফল নাই। কার্যাক্ষেত্র দেখিয়া ভবিধাতে একখান] 
কেন, বোধ হয় ভূরি ভূরি গ্রন্থ প্রকাশ করিবার বাসন! রহিল। 
পাঠক পাঠিকাগণ ! আপনাদের প্রতি আমাদের কিঞ্চিং বন্তবা আছে। 
(ই রামকৃষ্। চরিত পাঠ করিতে যদ্যাপি আপনাদের কোন স্থানে সন্দেহ 
কর্থ! জিজ্ঞান্ত থাকে তাহ! হইলে সেই বিষয় লিখিয়! পাঠাইলে আমরা অতি 


॥ নন সঞ্গিত সে সম্বন্ধে বলিলার যে টুকু শক্তি থাকিবে তাহাব জুট, 
হইবে ন!। 


কলিকাত।. 
১১নং মধুরায়ের লেন। 
রথবাত্র! মন ১২৯৭ সাল। / 


ভক্তান্ুগৃহীত 
ভীরামচক্দ্র দত দাসস্য | 


অশুদ্ধ সংশোধন । 


পৃষ্ঠ] পংন্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ | 
৪ ৪ ১৭ নু শত্র ও শদ। 

১১ ** ১৯ ৮৮ ব্রি ১১ বিশ্রিই। 

১২ ত ২৫ *. অধিক্যত| *** আধিক্যত1 । 
২৬ ৪? ৮ নয মদ্য, রি €( নদ্য,) 

৩২ **, ৪. ***  দেখী .. দেবী । 

৪৩ ৪ "৮ অভাবের ১ অহাভাবেন 
৪৫ ০৮০ ১৯ তি ওগপুভাবে - গুপ্ঠভাবে। 
৪৮ ১৮১৩১ সমান্তবে *. সমনাপ্তনে | 
৫8. *** ৯.০ বাখিনা “-- বংখিথাছিলেন । 
৫ *** ২১ - পিএম *** পবিলম | 
৭১ ৮ ১০ রি পাবে টা পাবেন । 

৮০ ৮, ২ ০ হ্যাদ **৮ ভ্যাষ। 

৮3 “৩২ - নাত্রান *** যাত্রাৰ | 

৯২ ৪৪ ২৩ হঃ বাঙাবাভা2বব বাজাবাছাগবকে 
৯৩ ত, ১ ৮০৭ কটিকাভায় ১" কলিকাতা ৰ। 
৯৩ -" ৪ -* দেখেকে রঃ দেবকে । 

৯৫ ৮০০ ২... *** কুসঙ্কাবেব * কুনংস্কাবেব । 
৯৮ ১, ৯ * সেবা “** সেবাহ। 
১০৮. ১১ “জজ টি হদে। 
১৪৮ ০০০ চে মক্গা ** মধ্যে । 


পাঠক মল্হাদমণণ আগর প্রন্থধানিব অশুদ্ধ সখোধন করিম! লইনা পশ্চাঙ 
অপাদন করিবেন মঢেহ বমভগ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা । নে মকল মুর্দত 
প্রমাদ হজে গা হওণ। বাধ তাহা প্রদত্ত হইল ন1। 





ীসরীরামরুষ্চ পরমহংম দেবের 


জীবন-বৃত্ান্ত ূ 





প্রথম পরিচ্ছেদ | 


শত ভু এস্শকঃ 


হুগলী জেলার অন্তঃপাতি শ্রীপুন কামাবপুকুর গ্রামে শ্রীথুদিরাম 
চট্টোপাধ্যায়েব নিবাস ছিল । প্রবাদ আছে যে, এই "চট্টোপাধ্যায় মহা- 
খনন অতিশয় ধন্মনিষ্ঠ ও প্রকৃত জাপক ছিলেন। ভিনি এমন ভক্কি মহকারে 
তাহার তষ্ট মৃষ্তি বঘুবীবের পৃজার্চনাদি করিতেন যে. বাহিরের লোকেবা ঠাকুর 
যেন প্রত্যক্ষ হইযা পুজা! গ্রহণ কবিভেচছ্েন, একপ শন্তমান কবিত। আবও 
প্রবাদ আছে বে, ভিনি একটি শির্দিট সবোবনে প্রত্যহ আমান কবিতেন। 
যে পর্যন্ত তাহার ক্ান সমাপন না হইত, সে পর্যন্ত সেই পুক্কর্থীতে অন্ত 
কোন বাক্তি পাদ শিমজ্জিত কবিতে সাহস করিত না। তাহার তপঃ 
প্রভাবে তদ্পল্িস্থ সকলেই বথইত ছিল এবং সহসা কেহই তাহার 
সনীপে অগ্ননর হইতে পাবি না। চক্টোপাধ্যায মহাশয়ের সুশীল. 
সদ্‌খণ সম্পন্ন এক সহধর্মিণী ছিলেন। তাহান এমনই দরার্ড ধদম ছিল 
যে, কাহাঁকে ক্ষ্ধাতুৰ দেখিলে, গৃছে সে কোন দ্রব্য থাকিত, তাহা তৎক্ষণাৎ 
তাহাকে ভোঁজন ন! কবাইয়া, তিনি কোন মতে স্থির হইতে পার্সিতেন 
ন1। তাহার গর্ভে তিন পুত্রসন্তান জঙ্গে। জোর্ঠ রামকুমার মধ্যম রামে- 
শ্বর এবং পবমহংসদেব সর্ব কমি ছিলেন । 

১৭৫৬ শকাবার ১*ই ফাত্তণ, শুর্ুপক্গ দ্বিতীক্গ। তিথি বুধবারে পরমহংস 
দেব ভূমিষ্ঠ হল। % 








* রামকৃষ্ের অল্প এবং বাঁল্যকালের অবস্থা গন্বস্ধ আশ্চর্য্য কিছদি 
আছে। "ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় গল্বাধামে গমন করিয়া এঁকদিম রজনী. 
যোগে স্বপনে দেঁখিলেন, যেন একটী চতুতৃ্জ শঙ্খ চক্র গদ! পক্সধারী, ভাঙার, 
সন্ুধে দণ্ডায়মান হইগী| কহিলেন; “দেখ, আমি তোমার প্ুররূপে অনা: 
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গ্রশণ করিব।” চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহসা নিদ্রাভঙ্গ হয়া গেল এবং 
মনে মনে নানাবিধ তর্ক বিতর্ক হইতে লাগিল। যৎকালে তিনি গয়াধামে 
অবস্থিতি কবিতেছিলেন। তাহার স্ত্রী একদিন নিজগ্রামের বাটার সন্বি- 
কটে অপব ছুইটা প্রতিবাসিনীর সহিত দণ্ডায়মান ছিলেন । ধর বাঁটীর সন্গি- 
ধানে একটী শিবের মন্দিব আছে । সেই শিবালয়েব দিক্‌ হুটতে ঘনীভূত বাঁু 
তাহাব উদর মধ্য প্রবেশ কবিবামাত্র তিন্নি তৎক্ষণাৎ শর কথা সাঙ্গনী- 
ছয়কে কহিলেন। হ্হার্দের মধ্যে একজনেব নীম ধনি ছিল। পবে ক্রমে 
ক্রমে তীহ্থার গর্ভের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। শ্বদিবাষ 
চট্টোপাধ্যায় বাটাতে আসিয়। 'এই সকল বৃত্বান্ত শ্রবণ করিয়া, ন। জীব প্রতি 
সন্দেহ কখিলেন, অথবা তাহাব স্বপ্ন বুগ্াম্ত কাহাকেও খুলিযা বলিলেন । 
গর্তকালে রামকৃষ্জেব জননীব বপলাবণ্যের ইয়ত্বী ছিল না। পাড়ার 
মেয়েবা বালিভ “মাগি শেষ বয়সে এমন কপ হইল কেন? বোধ হষ 
এইধাব মবিবে 1” তিনি সকলেব কাছে বলিতেন যে, “আমি কত বকমেৰ 
দেবতা ঠাকুব দেখিতে পাই। এত সন্তানাদ্দি হটযাছে, কিন্তু এমন কখন 
,দোখ নাই”, লোকেব মাগি পাগল হইফাছে বলিয়া! উপহাস কবিত। দশমাঁস 
দশদিন পুর্ণহইলে বামকৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ ভন । ্ঠাভাঁব পিতা তীহাব নাম গদাধর 
রাখিলেন, পলাকে সেই জনা গাই ধলিযা ডাকিত। ইতিপূর্বে ক্ষুদিবামের 
অবস্থা অতার্জ হীন ছিল। তাহাব জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকুমাব তখন উপমুক্ত 
হইয়দছিলেন। তিনি দশকম্ম্ান্নিত ও সুদক্ষ ছিলেন। তাহার উদাঁৰ 
প্রকৃতির জন্য অনেকে তাহাকেও পাগল বলিত। রামরুষফ্জের জন্মকাল 
হইতে বামকুমীবেব 'উপার্জমাদি অধিক পরিমাণে হইতে লাঁগিল। বাটীতে 
দ্রব্যাদির আর অভাব রহিল ন1। তিনি এইনূপ সহসা অবস্তা পরিবর্তন 
হইতে দেখিয1 সর্ধদাই কহিতেন যে, আমাৰ বোধ হয় আমাদের বাঠিতে 
“কান দেবত1 আসিয়৷ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । তাহা না হইলে এ প্রকার 
ংসারে নুখ-ম্বচ্ছন্দত1 কি রূপে হইল। একদিন ক্ষুদিবাম এই কথ। শ্রবণ 
করিয়] কহিয়াছিলেন যে তোমরা একটা বিপদ না! ঘটাইখ] ছাড়িবে ন| । 
যাহ! হয় হইযাছে, ওকথ কাহার নিকট বলিতে নাই ।” 

“বামরুঞ্জ যখন চতুর্থ কিম্বা! পঞ্চম মাসে উপনীত হইখাছেন, একদিন 
তাহার মাতা গৃহে প্রবেশ কবিযা দেখিলেন যে, তীাহাব শিশু সন্তান নাই 
একটি আট দশ বৎসরেব বালক শরন করিষা রহিষাছে। তিনি অতি ব্স্তে 
চিৎকার কবিয়া বাহিরে আসিলেন । চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই চিৎকার শুনিয়া 
কারণ জিজ্ঞাস! করায় তিনি যাহা! দেখিয়াছিলেন হাহ! বাক্ত কবিলে পর 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কহিলেন, এ সকল হইবে তাহ! আমি জানি, তুমি 
গোলমাল করিও না। মাতার প্রাণ কি তাহাতে শাস্তিলাভ করিতে 
পারে? তিনি পুনরায় কহিলেন যে, “তুমি রোঙ। আনাইয়া একটা উপায় 
কব, বালকৃকে ভূতে পাইয়াছে।” রঘ্ুবীর আন্ছেন: তাহার যাহা ইচ্ছা 
তাহাই হইবে। এই বলিয়! তিনি স্থানাস্তয়ে চলিয়া"গেলেন। 
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পরয়হংসদেব বালাকালে কিধ্ কৃশকায় ছিলেন! তিনি দেখিতে 
উজ্জল গৌরবর্ণ, সকলের প্রির এবং নিতান্ত মিষ্টভাষী ছিলেন। তাহাকে 
সকলে গদ্াই বলিয়। ডাকিত; কিন্ত প্রকৃত নাম রামকুষ। ছিল। 
এই গ্রামে ধর্খদাস লাহ! নামক এক ধনাঢা ব্যক্তি ছিলেন, তাহার পু 
গঙ্গাবিধুণ লাহ1। ক্ষুদিরাধ ইহার সহিত রামক্ৃষ্ণেব সেঙ্গাৎ ( পল্লিগ্রামের 
লোকেরা যাহার সহিত বিশেষ বন্ধুতা করেন তাহাকে কখন কখন সেঙ্গাৎ 
কহিয়। থাকেন ) পাতায়! দেন। বামরুষ্। সেই জন্ক লাহাদেৰ বাটীতে 
সর্বদ! গমনাগমন করিতেন | গঙ্গাবিষ্ণব মাত! রামকুষ্জকে গদাধর বলিয়! 
ডাঁকিতেন। যখন তিনি যে দ্রব্য প্রস্তুত কবিতেন তিনি 'অগ্রে গদাধরকে 
খাঁওয়াইতেন এবং সর্বদা বলিতেন “ইণাবে গদ্দাধর তোকে কেন এত 
ভালবাসি বল. দেখি । তোকে ন1 দেখলে প্রাণ চঞ্চল হ'য়ে উঠে । কখন 
কখন তোকে ঠাকুর বলে জ্ঞান হয়|” রামকুষ্খ একটু হাসিস্কা চণিয 
যাইতেন। 


এই লাহ বাবুদের অতিথিশাঁলা ছিল। (শুনিয়াছি অদ্যাপি আছে) 
স্থতরাং নান। ভাবের নানাবিধ অতিথি ঘথায আগিভেন। রামক্চ অতিথি- 


দিগেৰ সহিত বমিষ!। থাকিতেন। তাহার! তাহাকে তিলকাদি পবাইয়] 
দিতেন এবং যেসকল ভোজা বস্ত প্রস্তত করিতেন তাহা তীহাকে 


খাওয়াইতেন। মধো মধ্যে অতিথির! তাহাকে সঙ্গে লইয়। রাম্কষ্জেব পিত! 
মাঁতাকে দর্শন করিবার অভিপ্রায় তাহাদের বাটাতে যাইতেন। এক দ্বিন্‌ 
রামকৃষ্ণ একখানি নুতন বস্ত্র পরিধান কবিযা অদ্িথিদিগের নিকট পিগ- 
ছিলেন। তিনি তথার যাইয়া) সেই বস্ত্র খানিকে খণ্ড থণ্ড পূর্বক আপনি 
কৌপিন পরিধান করেন এবং অপর খও হস্তে লইয়! গৃহে প্রত্যাগমন পূর্বক 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাত। ও জননীর নিকটে প্রদান করিয়া কহিলেন, “তোমর1 দেখ কেষন 
আমি সাধু সেজেচি। আজ সাধুর! আমায় সাজিয়ে দিয়েছে, রুটি খাওয়াই- 
য়াছে, আমি ঘবে কিছুই খাব ন1।” 

রামক্কষ্ককে এইরূপে যে আদর কবিয়া লইয়। যাইত, জাতি বিচার ন! 
করিয়া তাহাবই প্রদত্ত অগ্ন ভোজন করিতেন । লেখ পড়া সম্বন্ধে একেবারে 
কিছুই আস্থা! ছিল ন!! (তাহার হস্ত লিখিত একথানি রামায়ণ আছে 
তাহাতেই তিনি যে লেখ! পড়া কিছু জানিতেন স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে 1) 
এন্স্ত বাঙ্গালা ভাষাও ভাল করিয়া শিক্ষা করেম নাই। যখন তাহাকে 
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গাঁঠশালাষ প্রেরণ কর! হয়, তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে, “লেখা পড়া 
শিখিয়। কি করিৰ? তাহাৰ ফল তকেবল চাল কলা; এমন বিদ্য! 
আমি শিখিব ন11” তাহাব মেধা শক্তি এত প্রবল ছিল যে, যখন কোন 
বিবয় শ্রবণ করিতেন, তাহা তৎক্ষণাৎ অভ্যাস হইযা যাইত। এই বপে 
যাত্রা, কীর্তন, ঢ'গীর গীত ও নানাবিধ সঙ্গীতাদি তীহাৰ কণন্ত ভইযাছিল। 
প্রতিবেশীরা তাহাব নিকট সমধে সমযে স্দ্রীত অবণ কৰিষা স্ুথী হইতেন। 
তাহাব ক অতি সুমধুর ছিন। বাঁভান। তাহাঁন বযোনুন্ধ কালে সপ্দীত 
অবণ করিয়াছেন, তীচ্চারা বালক কালের অবস্থা কিষৎ পবিমাণে অনুমান 
করিতে পারিবেন । 

রামরুঞ্জেব ভূনিষ্ঠকাল হইতে কিশোন কাল পর্যান্ত ধনি নামি এক কর্ম- 
'কাবের কন্ত। তাহাকে ল।লন পালন এবং পুজ্াধিক প্নেভ করিত । ধনি জে 
বসে বাঁধকষ্ণ যে আান্ষণ কুমাৰ তাঁলও বিক্মৃত হইষ1 গিষাছিল। ধনি যখন 
যাহ! ভঙ্গণ কবিত তাভ। বাঁমকঞ্কে না দিবা নিশ্চিন্ত হইতে পানিত না। 
রামকৃষ্ণ জ্ঞান হইলে পরব, ধান বলিষ।ভিল যে “বাব? তোমাৰ পেতের 
সময আমি তোম।কে ভিক্ষা দিব |” রামকুঞ্জ স্বীকান করিবাছিলেন। গৰে 
ঘখন উপনয়নের দিন উপস্থিত হইল বামকৃষ্চ ধনিৰ নিকট অগ্রে ভিক্ষা 
চাহিনেন। ধনি শূত্র জাতি, ব্রহ্মচাৰিকে কি বলিষা ভিক্ষা, দিবে এই হেতু 
বামকুমাৰ আপত্তি উত্থাপন কবিলেন কিন্ত পবিখেষে বাঁমকুষ্ণেব ইচ্ছাই 
স্লবতী হইয়াছিল । নি তদবধি রামক্ষ্ের ভিক্ষা! মাত! হইলেন । 
 -“ক্কঞ্চ লীল1 বিষয়ক প্রাষ সমুদয় ঘটনাবলী তীহান কণস্ত ছিল। সময়ে 
সমযে রাখাল বালক ও অন্তন্য বয়্স্তদিগেব সমভিব্যাহাবে মাঠে গমন কবি- 
তেন। তিনি নিজে কৃষ্ণ সাজিতেন এবং অন্তান্ত বালকদিগকে ভ্রীদাম সুবল 
ইত্যাদি নাম প্রদান করিষা বৃন্দাবনেৰ ভাব-ত্রীড়া কবিতেন। খাহাব৷ দূর 
হইতে সেই সকল অরলোৌকন করিতেন, তীহাব। চমৎকৃত ও আনন্দে বিমো- 


হিত হইয়া! যাইতেন। দেবতা ঠাকুরেব প্রতি রামকৃষ্ণের ভক্তি ছিল এবং ' 
স্বহস্তে মৃত্তিকার ঠাকুর গড়িয় পুজা করিতেন ও সমযে সময়ে তিনি তত্ভাৰে 


অচেতন হইয়! পড়িতেন। এই রূপে প্রায় দশ বার বসব অতিবাহিত 
হইয়। যায়। 
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দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


বামকুষ্জের জ্োষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমাব চট্টোপাধ্যাযের কলিকাঁতার অস্তঃপাতী 
নাামাপুকুব নামক স্থানে একটি চতুষ্পাঠী ছিল। তিনি লেখ। পড়ান উদ্দেগ্যে 
ভথায আসিষ! অবস্থিতি করেন। কিস্তু এস্বানে আঁপযাও পাঠ সম্বন্ধে 
বিশেষ মনোযোগী হন নাই । পাড়াব ভদ্র মহিলারা তাকে বিশেষ ভাল- 
বাঁসিতেন এবং ত!হ।ব নিকট শীত শ্রবণ করিষ। প্রীতিলাভ কবিতেন। একে 
্রা্গণ তাঙাতে বালক, দেখিতে বপবান্‌, নিষ্টভাষী এবং মধুৰ গীত গান 
কবিতে পাবিতেন , সুতরাং, পাড়াব প্রত্যেক হিন্দু মহিলার নিকট সনাদৃত 
হইতেন । 

সন ১২৫৯ সালের আযাঁচ মাসে কলিকাতাঁৰ দক্ষিণ বিভাগের অন্তঃপাতী 
জাঁননাজাৰ নিবাপিনী মাড়-কুল'গৌববা বিখচাত মাম! বাসমণি দাসী 
দিণেশ্বব নাক স্ীনে গ্রচুৰ অর্থ ব্যয়ে কালী 'ও রাধারুঝ মৃন্তিদল তাহার 
গুকব নানে স্সাগন কনিষা, পবমহংসদেবেব জ্যোষ্ট ভ্রাতাকে সুদক্ষ এবং 
পণ্ডিত জানিরা, পুঞ্ধাকার্য্যে ববণপুর্দক দক্ষিণেষ্বরে প্রেবণ করেন। 
পবমহংদদেবও অগত্যা জ্যেষ্ঠের সমভিব্যাহারে গমন কবিতে বাঁধ্য 
হইয়াঁছিলেন। 

ঘে দিবস উক্ত দেবদেবী প্রতিষ্ঠিত তন, সেই দিবসে তথাব জন।কীর্ণ 
হইযাছিল। ধুমধাষেন ইয়ন্ত্ ছিল না। ভোজ্য পদার্থ অপরিমিত পবিঙবণ 
প্রস্তুত হইয়াছিল; কিন্তু পরমহংসদেন তাহ1 কিছুই স্পর্শ কবেন নাই । 
তিনি সমস্ত দিবস অনাহারে থাকিয়া রাব্রিকালে নিকটস্থ এক মুদীর দোকান 
হইতে এক পয়সাব সুড়কী ক্রয় কনিয়। ভক্ষণ করিয়াছিলেন । তিনি কি জন্ম 
যে মন্দিরের সামশ্রী স্পর্শ করেন নাই, আমবা তাহার কোন কাবণ প্রদর্শন 
করিতে পাবিলাম না। 

দক্ষিণেশ্বর কলিকাঁভান উত্তন অনুমান তিন ক্রোশ দূর ভষ্টবে। ঠাকুব- 
বাটার উদ্যাঁন গঙ্গার পুর্ব তাঁবে অবস্থিত। প্রবাহিনী স্বভাঁবতঃই গ্রীতি- 
প্রদ্দ। বিশেষতঃ হিন্দুগণ বখন জাহবীর তীরে দধায়মান হইরা, তাহা 
প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তখন তাহাদের হৃদয়ে অনির্বচনীর ভক্তি ভাবের 
আবির্ভাব হইয়! থাকে । সেই সঙ্গে দেব মন্দিব। যাহার প্রকাণ্ড অ।কাব, 
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শিল্প কার্য প্রত মনোহর দৃশ্ঠ ও গন্ভ'র ভাব প্রত্যক্ষ করিলে, এমন কি 
ভিন্ন শ্রেণীর দর্শক মগ্ুডলীরও চিত্ত আকৃষ্ট হইয়। যায় । এই দেব উদ্যানের 
উত্তরাংশে জাহ্ৃবী-কুলে দীর্ঘকালব্যাপী অতি বিস্তীর্ণ একটি বটবৃক্ষ আছে। 
ইহার কাণ্ড প্রকাণ্ড, শা! প্রশাখ। দ্বার অনুমান এক বিঘ। জমি সমাচ্ছা- 
দিত হইয়া! আছে । মধো মধ্যে তাহার শাখাদিগের অবলম্বন স্বব্প এক 
একটি ঝুরি লম্বমান্‌ হইয়া গুঁড়ী বিশেষ হুইয়। গিয়ছে। ইহার দক্ষিণ 
ভাগে এক খানি কুটাব ছিল। এক্ষণে সেস্থানে ইষ্টক নির্মিত গৃহ হইয়।ছে। 
এই বটবৃক্ষের উত্তধ পুর্ব্বাংশে একটি বেল গাছ আছে। এই বৃক্ষদ্বয় পরম- 
ংসদেবেব জীবন চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ সম্বন্ধ আছে, সেই জন্ত উহাবা 
উল্লেখিভ হইল । 
বামকুষঃ দক্ষিণেশ্বরে গমন কবিষা, প্রথমে বেশকাবী পবে রাঁধাকৃষ্ণ পুজাষ 
ব্রতী হইযাছিলেন । অনস্তর তাহার জোষ্ঠ ভাতা লোকান্তব গমনে রাসমগি 
দাদী তাহাকে কালীপুজায় নিযুক্ত করেন। 





তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


জী 


রামকৃষ্ণ যখন পঞ্চদশ কিন্ব! ষোড়শ বর্ষে উপনীত হন, মই সমযে তাহার 
'দ্িভাবকের। বিবাহের জন্ত অনুষ্ঠান কবেন। বামরুষ্জ বিবাহের কগ! 
শুনিয়!, কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই ; বরং তিনি তাহাতে আনন্দিত 
হইয়াছিলেন। বিবাহ কি, কেন বিবাহের প্রয়োজন তাহ! তিনি কিছুই 
জানিতেন না। বিশেষতঃ ঈশ্বরানুরাগী ১৫।১৬ বতৎ্সবেব বালকের পক্ষে 
কখনই সম্ভবনীয় নহে। 
রামকুষ্চেব স্বদেশের নিকটস্থ জয়রামবাঁটী নামক গ্রামে রামচজ্ত্র সুখো- 
পাধ্যায়ের কন্যাকে তাহার পাত্রী স্থিরীককৃত করা হয়। পাত্রীব নাম শ্রীমতি 
সারদামণি দেবী। সারদামণির বয়ঃক্রম তখন আট বৎসর মাত্র । 
বিবাহের দিন স্থির হইলে, রামকুষ্খ আনন্বচিত্তে দেশে শুভযাত্রা কবেন 
এবং শুতলগ্নে বিবাহাদি সমাধ। করিয়া, পুনরায় দৃক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন 
'পুর্বাক স্বকার্ষ্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 
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বিবাহের পৰ সময়ে সময়ে তাহার স্ত্রীর ক্থ। মনে পর্ড়িত। কখন কখন 
শ্বশুরালয়ে গঘন করিবার পন্যও মরন্নে বাসনা হইত 3 কিন্তু মনেব সাধ মনে 
উঠিয], মনেই ক্রীড়া কবিভ এবং উহ্তা মনেই লিলম প্রাপ্ূ ভইয়। যাইত। 

বামকৃষণ পুর্বব হইতেই জানিতেন যে, মন্ুষ্যদিগের বিবিধ সংস্কার আছে । 
যথা, কর্ণবেধ, চড়াকবণ, দীক্ষা, যজ্ঞোপবীত্ত, বিৰাহ উত্যাঁদি। বিবাহ 
কালীন তাহার মনে মনে এ ভাব বলবতী ছিল্ল। এই জন্তই বোধ হয, পবিণধ 
কালে তিনি কোন প্রকার মতামত প্রকাশ করেন নাই | বিবাহে পন যে 
শ্বশুবালযে গমনেব অভিলাষ হইত, ভাহাব কাঁবণ কিছুই তিনি জ্ঞানিতেন 
না। বোধ হয, ঠাকুব বাটাব অগ্ঠান্ত ব্যক্তিবা যখন এ সম্বন্ধে কথোপকথন 
করিত, তখনই তাহাবও মনে শ্বশুরালয় উদ্দীপন হইয়া যাইত; বিশ্ত তাহার 
আঁশ! আর ফলবতী হয় নাই। 





চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


চৈ 


বামকৃষ্ণ পুজাঁঘ বতী হইযা, অতি বিচিত্র ভাবে তাহা সম্পন্ন কবিতে 
লাগিলেন। তিনি নিতাস্ত আন্তবিক শ্রদ্ধা ভক্তি সহকাবে দেবীব পুজা 
ক।বতেন' কখন তাহাকে আুবাসিত পুষ্প মাল্যাদির দ্বাবা মনেব সাধে 
সজ্জিত করিতেন, কথন বা দেবীর চবণ কমলে কমল কুস্থম অথব] শিশ্ 
জবা স্থাপন পূর্বক অপুর্ব চরণ শোভা সন্দর্ণন কবিয়া আনন্দ সাগরে নিমগ্ন 
হইতেন । কখন ব রামপ্রসাদী, কমলাকান্তের ও সমযান্তরে নরেন্দ্র 
গ্রভৃতি শক্তি সাধকগণ বিরচিত শক্তি বিষয়ক গীতগুলি গান করিতেন। 
কখন বা কৃতাঞ্জলী বদ্ধ হইয়া সরোঁদনে বলিতেন, “মা! আমার দ্যা কব 
ম, তৃই মা রাম প্রসাদকে দয! করলি তবে 'মামাঁয় কেন দয় কব্বি ন। মা ! 
মা আমি শান্ব জানি না, মা! আমি পণ্ডিত নই মা, মা! আমি কিছুঈ জানি 
নী, আমি কিছুই জানিতে চাহি না, তুই আমায় দয়1 কর্বি কি লা বল্‌? 
মা আমার প্রাণ যায় মা, আমায় দেখা দাও) আমি অষ্ট সিদ্ধাই চাই না মা, 
আমি লোকের নিকট মান চাঁই না মা, লোক আমার জানুক, মান্ুক, 
গন্ধক এমন সাধ নাই মা, তুই আমার দেখ! দে।” রামকুষ্জ এইরূপে 
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প্রত্যহ সন্ধার পর 'আরতী সমাপন করিক্সা। একাকী দেবীর সন্ধে 
উপবেশন পূর্বক বোদন করিতেন এবং দর্শনের জন্ত কতই প্রার্থনা 
কবিতেন। যখন তক্কেরা দেবদেবীর মন্দিরে প্রবেশ কবেন, তথন্‌ 
তাগাদেব জদয়ে যে বি অপূর্ন ভর্তিব উদ্রেক হয় তাহ! ভক্ত মাত্রেই 
অনুভব কবিরা থাঁকেন। উহ! বাক্য অথব। শবের ছ্বারা প্রকাশ কবা 
কখনই সাধাঙ্গত নহে। এমন দেব মন্দিরে দেবীর সন্ষাখে। তাহান্ছে 
নির্জন স্থান, আবার তদসভ বালকেব সরল ও জকপট বিশ্বাস এবং 
অন্থবাঁগ। ঘেষে অবস্থা অনুকূল হইলে ঈশ্বব দর্শন হয় অর্থাৎ অনুরাগ 
এবং অকপট বিশ্বাম বামকৃষেখেব তাহাই ভইরাছিল। ঈশ্ববেব প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন এবং তীাহাঁব চনণে মনার্পণ করা প্রত্যেক ধন্মের মূল 
কথা, বাঁমকষও তাভাই কবিধাছিলেন। ভির্নি দিবা বজনী মা কালীৰ 
চিন্তার নিমগ্র থাকিতেন। ক্রমে প্রাণ ব্যাকুল হইয়! উঠিল । যখন প্রাণ 
কাদিল, যখন ত্রঙ্গনধী দশনেব জন্ত প্রাণ ছুটিল, যখন জগতেব সমুদষ 
বন্ধ হইতে প্রাথ বিদায় গ্রহণ কবিল, যখন প্রাণ মাতাব দর্শনাভাবে 
ওষ্াাগত হইল, তখন অন্তরর্যাদিনীও তাহা জানিলেন। একদিন রামকৃষ্ণ 
দেবীব সন্ুশে উপবেশন কবিষ! “নম! আমার দেখা দে মা” বলিষা রোদন 
কবিসভ্তেছিলেন, এমন সনযে ঠিনি সন! উন্মন্তেৰ স্যাঁষধ হইসা পভিলেন। 
মুখমগুল ও চক্ষুদ্ধব মারক্তিম হইল, চাক্ষন দু'ি বহির্গিত হইতে অন্তহিত 
হইয়া! গেল £ অবিবাম নবনধারাষ বক্ষ-স্থল ভাসিঘা মে স্তানে উপবিষ্ট ছিলেন, 
শেং স্থান যেন প্লাবিত হইতে লাগিল। অন্তান্ত লৌকেব। তাহাকে স্থানা- 
স্তরে লইয়। গেল। পরদ্দিন দ্িবাভাগে নয়নোন্ীলন করিতে পাঁবিলেন 
ন'। মুখে আহাঁব তুশিষা দিলে তবে ভোজন কবিলেন। শৌচ এম্রাব 
অজ্ঞাতসারে হইয়া যাইত, কিন্তু কেবল ম। বলিতে পাবিতেন এব মা ম। 
কিয়া নোঁদন কবিতেন। বামকৃষ্চেব এই অবস্থা ক্রমশ:ঃই বৃদ্ধি হইত্তে 
লাগিল। তখন তাহার এই অবস্থাটি যেন মাতৃস্তনপায়ী বালকেব ন্তাষ 
হইয়াছিল । শিশু যেমন তাহার জননীকে না দেখিতে পাইলে মা! মা! 
বলিয়! চিতকার কবিয়! থাকে, রামকঞ্জকে দেখিলে অবিকল তাহাই মনে 
হইত। কিন্তু গ্রকৃতপক্ষে তাহাব সেই সময়ে কি অবস্থা লাভ হইয়াছিল ও 
মনের ভাব কিরূপ ছিল ভাহ1! আমবা কি জানিব এবং কি রূপেই বা বর্ণন। 
কফিরিব। তবে বাহিরের লক্ষণ দেখিয়া! শাস্ত্রের সাহায্যে, সধুদিগেৰ বাক্য- 
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ক্রমে এবং গুরু 'প্রপাদে এইমাত্র বলিতে পারা ষাধ থে, তিনি বিরহাবস্থান্্ 
পতিত হইয়াছিলেন। কারণ একবাব ঘেই সচ্চিদানন্ব-ময়ীর জ্যোতিধন 
মূর্তি দর্শন করিযা, তীহীর সুন্দর ছবি, অলৌকিক বূপলাবণ্য, অনির্্বচনীর 
ভাব কান্তি, জগদানন্দের ঘনীভূত কপ দেখিয়া তাহাতে বঞ্চিৎ হইবামাত্র 
বিরহ আসিয়া উপস্থিত হইয়ছিল। এই বিবহাবস্থার বিশে তাৎপর্য্য 
আাছে। ঈশ্বরকে দর্শন ন! করিয়া, তীহাব অস্তিত্ব উপলব্ধি না করিঘ1, তাহার 
স্ববপ জ্ঞান না পাইয়া, কেবল নাম শ্রবণ পূর্বক যখন মনুষ্যগণের প্রবল 
জন্ুবাণের লক্ষণ প্রক।শ হইয়া থাকে, তখন তাহাকে একবাৰ দেখিলে, 
অথব! তাহার শক্কিন নিশেষ কোন গ্রক'ব প্রকাশ দেখিতে পাইলে, অন্ু- 
রাগ যে পবিবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, তাহার কিছুই বিচিত্র নাই। রামকৃষঃ 
ইতি পুর্বে ঈশ্ববেব সাক্ষাৎকাঁব লাভ না পাইয়াই যখন অন্ুবাগের চরম 
লীমাঁয় উপনীত হুইযাছিলেন, তখন দর্শনের পর কি কেবল চক্ষের দেখাতে 
তাহার প্রাণে তৃপ্তি লাভ.হইতে পাবে ? আমব। যদ্যপি কোন মহাম্মার সাক্ষাৎ 
প্রাপ্ত হই তাঁহ। হইলে তাঁহার অন্তত দুটো কথা ন! শুনিয়! কখনই স্থালা- 
স্তরে গমন কবিতে ইচ্ছ! হইবে না। মহন্‌ হইতে মহান্‌ ধিনি, শ্রেষ্ঠ হইতে 
শ্রেষ্ঠতম 'িনি, আনন্দ হইতে পরমানন্দ যিনি, সৎ হইন্েও সৎ যিনি, 
মঙ্গল হইতে পরম মঙ্গল যিনি, তাহার স্ববপ দর্শন কবিষ। রাঁমকুষ্ণ যে 
0গুম।কাজ্জী না হইবেন তাহ চিন্তা করিয়। সাব্যস্থ করিতে হইবে না। 
যে ন্ধপবিচাবের অতীত, বিজ্ঞাশ শান্তর সম্যক রূপে ঝাহাব বৃত্তান্ত দিতে 
পাবে না) ধাহাব মাহম। অপার, 'অনস্ত এবং অতুল? ধাহাব সম্বন্ধে অগশনস 
শাস্স জগণন মত, অগণন ভাব বিভিন্ন অর্থে পরিচর দিতেছে । বেদে 
ধাহাকে অব্যক্ত, অচিন্তা, অনাদি বলিক্ন। নিরভ্ত হইয়াছে; ধাহার দর্শন 
ষড়দর্শনে এক প্রকাব অদ্র্শন করিম! দিষাছে । পুরাণে বাহার কত রূপের 
বর্ণনা করিধাছে, শ্রীমন্তাগবতে ধাহাব প্রেমের কাহিণীর আোত চালাই- 
যাছে; সেই জগত্পতি জগদীশ্বররকে দর্শন করিয়া মন মধ্যে যেকি গ্রকার 
আনন্দ ও উৎসাহ সমুখিত হইবার সগ্ভাবন! তাহ! সাধাকণ মনের সম্পূর্ণ 
বহিভূতি কথ।। 

রামকৃষ্ণ এই উন্মস্তীবস্থায় ক্রমান্বয়ে ৬ মাস ছিলেন । শাস্ত্রে বিবহের যে 
সকল লক্ষণ উল্লেধিত আছে তদ্সমুদয়ই তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছিল। তদনস্তর 
ক্রমে ক্রমে তাহার এই অবস্থ। ক্য়িৎ পরিমাণে সামা হইয়। আমিতে লাগিল। 

চি 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


বামরুষ উন্মন্তাবপ্জ অতিক্রম কপিষা যখন সভজ ভান প্রাপ্ন ভইলেন 
তখন তাহার সাধন কার্ধ্য আপন্ত ১ইল। তিতনি সর্বদা বলিতেল খে, “ফল 
নাহইলে ফন হষ না কিন্তু অলাবু ও কুমড়াদিব 'অগ্রেফল বতির্গত হয। 
ন্তরনপ্চন ফুল ফুটিয়া থাকে |” লামকুষ্জেব অগ্রে ঈশ্বব দশন এবং তদনস্তন 
সাধন কার্ধা আবস্ত হইযাছিল। 

ঈশব সাধান প্রবৃত্ত »ইবাঁন পূর্বে মনকে যেকপে প্রস্তত কবিতে হয 
বাঁমরুষ্জ তাহাই কবিয়াছিলেন।? তাহাব মনে উদয্ব হইল যে অভিমান বা 
অহঙ্কার ঈশ্বব পথেব কণ্টক এবং আববণ দ্ববপ। কারণ মনে যদ্যপি 
অহং জ্ঞান নিষত পবিপুর্ণ থাঁকে তাহা হইলে সে স্থানে ঈশ্ববভাব কখনই 
প্রবেশ করিতে পারিবে না । তিনি তশ্রিমিত্ত প্রত্যহ সবোঁদনে মাকে সম্বোধন 
কবিঘ। বলিতেন “মা! আমাব অহং নাশ কবিষ| দাও? আঁমাঁব আমি বিলুপ্ত 
কবিয। তথায্ন তুমিই বর্তমান থাক | আমি হীনেব হীন, দীনের দীন এই বোধ 
যেন আমাব সর্বক্ষণ থাকে । ত্রাঙ্মণ হউক কিন্ব! ক্ষত্রিব হউক, টৈগ্ঠ হউক 
খ্িশ্বা শৃদ্র হউক অথব| সমাজ গণিত নীচ ব্যক্তি যাহাব! হাড়ি, মুচি বলিষা 
উল্লিখিত, তাহারাই হউক ; কিম্বা পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদিই হউক ; সক- 
লেই মা আমাব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এই জ্ঞান, এই বোধ, এই ধারণ! হইয। যাকৃ।" 
কখন বা! এপ কার্ধ্য কবিতেন, যাহাতে অন্যান্ত লোকেরা বিরক্ত হইয! 
তাহাকে তিব্ষার করিত। তাহাতে তাহাব মনে কোন প্রকার ভাবান্তব 
বা অভিমান আসিত না। তিনি কখন কখন মার্জনী দ্বাব পায়খাঁন। 
পরিষ্ষাব করিতেন কিন্তু তাহীতেও তীহাঁৰ মনে অভিমান হইত না । ইহ। 
দেখিয়া লেকে কত কি বলিত। তিনি উপদেবত কর্তৃক আক্রাস্ত হইয়াছেন 
বলির) কেহ অনুমান কবিত এবং কেহ বা তাহার উন্মাদ বোগ হইয়াছে 
বলিয়। জ্ঞান কবিয়াছিল। এই নকল অকাধ্য দ্বাব৷ বামকৃষ্চ লোকের নিকট 
বিলক্ষণ তিবঙ্ধার ভাজন হইন্ডেন কিন্তু কিছুতেই তাহার গ্রাহা হইত না। 
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ভাহাৰ মনের প্রণল বেগের নিকট বনুব উপদেশ, শক্রব উপহাস, অন্দিবেৰ 
কর্তৃপক্ষীয় দিগের. তাড়ন। কিছুই স্থান পাইত ন|। তিনি যখন যে কার্য 
কবিবেন মনে করিতেন তাহ যে পর্য্স্ত সমাণ্ড না হইত, সে পধ্যস্ত তাহাৰ 
মনোযোগেব কিছুমাত্র বৈলক্ষণা হইত না। 

বামকৃষ্ণ ম! শব্ধ এখন পবিত্যাগ কবেন নাই। তিনি যাহা কবিঠে 
যাইতেন তাহাই মাকে জানাইতেন এবং মা মা বলিষা মধ্য মধ্যে 
কতই রোদন কবিতেন। তিনি কখন কখন গঙ্গাব তীবে পতিত হইযা 
উচ্চৈন্ববে মা! ম11 বলিয়া ডাকিতেন। তাহাব সেই মা বলা অহি 
অপুর্ব ছিল। ধিনি তাহাব সে অবস্থ। ধেখিয়াছেন তিনিই বিমুগ্ধ হইম। 
অশ্রপুর্ণ লৌচনে বলিয়াছেন "ঝলক একেবাবে উশ্মান্ত হইযা! গিরাছে, হয ত 
উহাব কোন প্রকাব গীড়ায় অতিশধ যন্ত্রণা হইতেছে। সেই জনা মা। 
যম! বলিবা চিৎকার কবিতেছে |” ম্খন খিশি মাকে ড।কিতেন ভখন্‌ 
কাহাব কোন কথায় প্রত্যুন্তব দিতে পাবিতেন ন।। 





যষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


স্পস গর পাস 


লোকেন যে পধ্যন্ত আমি এই জ্ঞান থাকে সে পধান্ত ভাতাৰ ফোন বাধা 
কবিবার অধিকার হয ন1। রামকুষ্চ মে অভিমান অঠিবাহ দল কণিয়। লঞ্জঞা, 
স্বণ! এবং ভষ প্রভৃতি বিশিপ বন্ধন হইতে বিখুপ্ত লাভ কবিয়া মন সংষণ। 
সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি মনে মনে বুঝিতে পাবিলেন ণে জড় 
জগতে যে সকল পদার্থ আছে তাহাদের বশ্রিষ্ঠ কবিয়া দেখিলে কামিনী এব, 
কাঞ্চন এই দ্বিবিধ আদি ভাব প্রাপ্ত হয়া যাষ। কামিনী কাঞ্চন ৬ই৩৯ 
সকল পদার্থেব সম্বন্ধ আমিয। থাকে | কামণী দ্বাণা আপনার উতপও এপং 
কামিনী হইতে সন্তানাদি জন্মিয়া বিশিপ সন্বন্ধের স্থষ্টি হইযা থাণে। 

যেমন স্ত্রী দ্বার] পুত্র কন্তাব জন্ম হন। তাহাদের পথ্ণঘাদি ৩হলে 
কুটু্বাদি বিস্তৃত এবং কালে ভাহাবা সন্তানাদি গ্রানণ পুর্ব বংশেণ পুষ্টিলাধন 
করিষা থাকে । এই কূপে ক্রমে ক্রমে অভি বিশীণ সন্বপ্ধ হ্বাপি 5 হইণা যান। 
এই অবস্থাধ পতিত হইলে মন্রদ্যপিগে মনে আআ সমতা বক্ষা হইতে 


১২ পরমহৎসদেবের জীবন বৃত্তাস্তব | 


পারে ন1। এ প্রকার ব্যকিদিগের মন খণ্ড খণ্ড হইয়া! কোথাম্ন চলিয়। 
যায় তাহ! পরে অনুসন্ধান করিয়াও প্রাপ্ত হওর। যাত্ব না) 

কাঞ্চন সম্বন্ধেও তদ্রপ। অর্থের জন্ঠ বিদ্যালাঁভ কবিতে হয়, অর্থের অবস্থা 
পরপাছুক। বহন করিতেও অপমান বোধ হয় ন1, অর্থের জগ্ঠ কার্ধয বিশেষে 
আত্ম সমর্পন করিয়া! থাকিতে হয় এবং অর্থের জন্ত সতত শশঙ্কিত ও চিন্তিত্ব 
থাকিতে হয়। স্থতরাং মনের আর বিরাম কাল থাকিল না। 

ধেব্যক্তি অনন্ত ঈশ্বরকে লাভ করিতে ইচ্ছ। করেন তাহার পার্থিব 
আশক্তি অর্থাৎ কামিনী কাঞ্চনতাৰ বিবজ্জিত হুওয়! সর্বতোভ'তব কর্তবা। 
একথা রামকঞ্জের হৃদয়ে আপনি উত্থাপিত হুইয়! উঠিয়াছিল। তখন 
তাহার দিব্য জ্ঞান হইল যে সেই সর্দসারাৎসাঁর ঈশ্বরই ইহ জগতের 
একমাত্র অবলম্বনীয় বস্ত এবং কামিণীকাঞ্চন অসাব ও ত্যজনীয় পদার্থ। 
তিনি তদনন্তব এক হস্তে রৌপ্য যুদ্র। ও অপব হস্তে এক খণও মৃন্তিক1 লইর়! 
ঘনকে স্থেধন পূর্বক বলিতেন “মন ! ইহাকে বলে টাকা ও ইহাঁকে 
বলে মুত্তিক।। মন, এক্ষণে ইহাদের বিচার করিয়! দেখ । টাক! রুপার চাকৃতি 
ব1 গোলাকার, ইহাতে বিবির মুখ অঙ্কিত আছে । ইহ1 জড় পদার্থ। টাকার 
চাউল, বস্ত্র, বাড়ী, হাতী, ঘোড়া, দশজনকে ডাল ভাত খাওয়ান যায় এবং 
তীর্ঘযাত্র। দেবত। ও সাধু সেবাঁও হইয়া থাকে, কিন্ত সচ্গিদানন্দ লাভ হইবার 
উপায় নাই । কারণ অর্থের দ্বারা মনে অহঙ্কার উপস্থিত হয়। ইহার 
দ্বারা অহংভাব একেবারে বিনষ্ট হইতে পারে ন!। অর্থে কখনই আ্বাশজি 
বিহীন মন হয় না। সুতরাং দেবতা বা সাধুর উদ্দেশ্যে কাঁধ্য হুই- 
লেও তাহাতে রজ্ম তমোভাবেৰ প্রাধান্য হুইয়। উঠে । রজ্ধ কিম্বা তমোত্তে 
সচ্চিদানন্দ প্রাপ্ত হওয়। যার না। 

সচ্চিদানন্দের প্রতি যাহার মন বাধিত হইবে, ষে কেহ পূর্ণব্রহ্মের 
প্রেমানন দর্শনের জন্ত ব্যাকুল হুইবে, তাহার মনে কোন গুণের 
অধিক্যতা থাকিবে না। এমন ব্যক্তির গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া! শুদ্ধ সত্তে 
গমন কর আবশ্যক । শুদ্ধ সত্বে উপনীত হইলে তবে ভগবানের সাক্ষাৎ- 
কার লাভ হুইয়! থাকে। রামকৃষ্খ তাহা জানিয়াছিলেন। তিনি 
ইহাঁও নিশ্চন্স বুনিয়াছিলেন মে টাকায় কিঞ্িংৎ মঙ্গল জনক কাধ্য হয় 
'ৰটে বিস্ত ইহাতে যে পরিমাণ অহঙ্কার আসিয়া থাকে তন্বারা সঞ্চিত্র 
পুণ্য অপেক্ষা কোটি কোটি গণ পাপের প্রাহ্র্ডাৰ হুইয়! যায়। অভ্তএব 
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কিঞ্চিৎ পুণ্যের অনুত্োধে পাঁপরাশি যে পদার্থ দ্বারা উপাঞ্জন কর যায় 
এমন দ্রব্যে আশক্ত হওয়া দূরে থাকুক তাহার সংম্পর্শ পর্য্যস্ত না৷ রাখাই 
কর্তব্য। তিনি একদা বলিয়াছিলেন যে, “কোন ব্যক্তির অতিথি শীল! 
ছিল। যেকোন ব্যক্তি তথায় আলিত সকলেই আশ্রয় পাইন । একদা 
একজন কশাই একটা গাভী লইয়া! যাইতেছিল। পথি মধ্যে গাভী লইয়া! 
কশাই বিব্রত হইয়া গড়ে। কশাই তই গাঁভীকে প্রহার ও তাড়ন। 
্ষরিতে লাগিল সে কিছুতেই আর একপদ অগ্রসর হইল না। ক্ষশাই 
ক্ষুধ! তৃষ্ণায় অতিশর বিপন্নাবস্থায় পতিত দেখিয়া! সে তৎক্ষণাৎ এ গাভী, 
টাকে একটা বৃক্ষে বন্ধন পূর্বক সেই দাতার বাটাতে যাইয়া জতিথ 
হইল । অবাবিত দ্বার, কশাই যাইবামাত্র অমনি উদর পূর্ণ করিয়। 
আহীর কনিল। আহারাস্তে বিলক্ষণ বল পাইয়। গাভীকে অনায়াসে 
আপন বাটাতে লইয়। গেল এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিনষ্ট করিয়া 
ফেলিল। গাভী সংহার করিবার যে পাপ হইল তাঁহার অধি- 
কাংশ সেই দ্াতাকে অবলম্বন করিল । কারণ তাহার সহায়তা! না পাইলে 
ক্ষশাই গাভীকে কোনমতে লইয়] যাইতে পাবিত না” 

মুত্তিক লইয়া তিনি বলিতেন €য *“*ইহাও জড় পদার্থ। মৃত্তিকাতে 
শষ্য জন্ষিয়া! থাকে, তদ্বার৷ জড় জীবন রঙ্গ! হয বটে। মৃত্তিকায় গৃহাদি 
প্রস্তুত হয় এবং দেৰ দেবীর প্রতি মূর্তি গঠিত হইয়। াকে। অর্থের 
দ্বারা যাহা হয়, মুন্তিকার দ্বারাও তাহাই হয়। ছুই এক জ্বাতীয় জড় 
পদ্দার্থ এবং উভয়েরই পরিণ।ম এক প্রকার ।” তিনি মনকে পুনরাক়্ এলি- 
তেন “মন! ইহাঁদের লইয়া থাকিবে অথব! সচ্চিদানন্দের চেষ্টা কবিবে ?* 
তাহার মন অর্থ লইল ন1। অর্থকে অতি যৎসামান্ত জড় পদার্থ বলিয়। 


জ্ঞান হইল। নয়ন সুদ্রিত করিয়। “টাক! মাটি মাটি টাক ২ ইত্যাকার বার ২ 
জপ করিতে লাগিলেন । কিয়ৎকাল বিলম্বে তিনি টাক! ৪ মাটি গঙ্গায় 


নিক্ষেপ করিয়া! দিলেন । ঘ'দবধি তিনি কখন ঢাকা স্পর্শ করিতে 
পারিতেন না । এমন কি কোন প্রকার মূল্যবান ধাতু স্পর্শ করিলে তিনি 
অত্যন্ত যন্ত্রণ। বোধ করিতেন। বদ্যপি কখন তাহার সমীপে কেহ 
জর্থের কথ] বলিত তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা নিবারণ করিতেন। অর্থ লইয়। 
অনেকেই গসনেক প্রকার পরীক্ষা কারয়। দেখিয়্াছেন কিন্তু তাহাতে 
ভার মানসিক এবং শারীন্বিক অমাশক্তি পূর্ণ রূপে প্রকাশ পাইগাছে। 


১৪ পরমহংমদেবের জীবন বুৃতাস্ত । 


'অতঃপব রামকুষ্খ কামিনী লইয়া! বিচার করিয়াছিলেন । মনকে 
জিজ্ঞানা করিলেন “মন! কামিনী লস্ভোগ করিবে ? কামিনী কাহাকে 
বলে অগ্রে বুঝিরা লও । ইহা একটী হাড়ের খাঁচ।। গাংশ ও তছপরি 
চাম্ড়া দ্বারা আবৃত। স্খকে চন্দ্রের সহিত কবির তুলনা ন্বরেন কিন্তু সেই 
জ্যোতি কাহার? চাম্ড়া শ্বতন্ত্র করিলে কি নহির্গত হইবে? নাশ শোনিত 
এবং বসা ইত্যদি। তাহা! লয় কি সম্ভোগ করিতে পার? কামিণীদিগের 
শবীরে যে সকল ছিদ্র দেখিতে পাঁওয়। যাঁয় তাঁহাদের প্রত্যেকের শ্বতন্ত্র উদ্দেশ্য 
আছে ।শারীরিক পুষ্টি সাধনের অন্য কোন ছিদ্র দ্রব্য সামগ্রী লইয়! যইবাঁর 
প্রণালী ত্ববপ এবং কোন.ছিদ্র পুবীষ নির্গমনের জন্য ব্যবস্থা হইয়াছে । 
এই প্রকার যে কামিনী, তাহাকে লইয়। লোকে উন্মত্ত রহিয়াছে । কামিনী 
বাবা ইহকাল পবকাল একেবারে বিনষ্ট হইয়া যাঁষ। কারন আত্ম 
ইন্দ্রিয় সুখের জন্য যদ্যাপি স্ত্রী গৃহীত হয় তাহা হইলে মন্টিক্ষ ছূর্বল 
হইয় যাইবে । ঘলে মনের শক্তি একেবারে বিলুপ্ত হইক্স! আসিবে। কিন্বা 
কেন সম্তানাদির জন্য যথ! নিয়মে স্ত্রী সহবাস করিলে তাহাতেও মন বিচ্ছিন্ন 
হইবার বিশেষ হেতু রহিয়াছে । এই কূপ মন একদিকে স্ত্রীর মোহিনী শক্তিতে 
বিমোহিত হুইয়! রহিল, আর এক দিকে বাৎসল্য মোহে আচ্ছন হইয়1 পড়িঙ্স। 
মনের যখন এমন অবস্থা হইল তখন তাহার দ্বারা অনন্ত ঈশ্বরের চিন্তা 
কখন হইতে পারে না। স্থৃতরাং কামিনী, ঈশ্বর লাভের প্রতিবন্ধক 
জন্মাইয়া দিল। মন! এক্ষণে চিন্তা করিয়া দেখ,এই জড় পদার্থে তুমি বিক্রীত 
হয় থাকিবে কিম্বা! জড় পদার্থের সৃষ্টিকর্তাকে লাঁভ করিবার জন্ত প্রপ্তত 
হইবে?” রামক্ষ্ণের মন কামিনী পরিত্যাগ করিল। তাঁহার মনে হইল 
যে ঈশ্বরের ুক্তিকে মায় বলে। এইমায়। শক্তি হইতে জগৎ স্বষ্টি 
হইয়াছে। মাগ্াকে,তিনি মাঁতা বলিতেন এবং মাতা রূপে তাহাকে প্রত্যক্ষ 
করিয়াছিলেন। মায়! হইতে মেয়ে এই নিমিত্ত প্রত্যেক মেয়ের প্রতি তীহাঁব 
তদবধি মাতৃভাঁব জন্মিয়। গেল। 

রামকৃষ্জের মনে বিচাঁর ভাৰ সর্বদাই থাকিত। তিনি কখন বিন! বিচান্ে 
কোন কীর্ধ্যই করিঠেন না। কামিনী কাঞ্চন বিচার দ্বার। যে ভাব লাঁভ 
করিয়াছিলেন, তাই! এত প্রবল রূপে কার্ধ্যকাঁরিভ হইয়াছিল, যে কখন 
কেন উত্তম বস্ত্র কিছ্বী অগ্ত কোন পদার্থ তাহার বাবহারের জন্ত প্রদান কৰা 
হইলে তিন তাহাঁব কারণ ঝহর্থত কবিয়। তহারা সচ্চি?ানব্দ লাভেন্র সহার়ত] 
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জ্ঞান করিলে তিনি উহ লইতেন নতুব! তৎক্ষণাৎ অতি অবজ্ঞ! হুচক 'ভাঁব 
দ্বারা পরিত্যাগ করিতেন । তীহার বিচাঁরেব অতি স্থন্দব প্রণালী ছিল। 
তাহার বিচাবের মধ্যে বিশ্লেষন (8091518) এবং সংশ্লেষণ (ঘ5)01)0818) 
গ্রক্রিয়! বিশিষ্ট রূপে দেখা যায়। তিনি পদার্থের স্কল জ্ঞান লাত করিয়া 
তাহ1 হইতে সুক্ষ জ্ঞানে গমন করিতেন। হুল্সতাবে কিয়তৎকাল অবস্থিত্তি 
করিয় পবে তাহার কারণ ক্দবলম্বন পূর্বক পরিশেষে মহাঁকাবপে মনোনিবেশ 
করিতেন। এই মহ্াকাবণে তিনি সাচ্চিদ।নন্দকেই অদ্বিতীয় ভাবে দেখিতে 
পাইতেন। মহাকারণ হইতে সংশ্লেষণ প্রথানুসারে তিনি কাবণ, সুক্ষ এবং 
স্থলে প্রত্যাগমন করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া! পড়িতেন। তিনি তাই 
বলিতেন “যেমন খোস] ছাড়াইয়! মাঝ পাওয়1 যায়, পরে মাঝ হইতে খোসা 
পর্যযস্ত আসিয়া! স্পষ্ট দেখা যায় ষে বদিও স্থল দৃষ্টিতে খোসা এবং মাঝ 
স্বতস্ত্র পদার্থ বলিয়া! জ্ঞান হর কিন্ত মহা! কাঁনণে বিচার করির1 দেখিলে 
উহাদের এক সন্বায় উৎপত্তি বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে।” 
রামরুষ্চ এইবপে মন লইয়! সাধন কবিতে লাগিলেন । ক্রমে ক্রমে তীাহাব 
অভিমান দৃবীকৃত হইল। তিনি মনে তাহা বুঝিলেন কিন্ত তাহার প্রাণ 
পরীক্ষা দিতে চাছিল। তখন তীহাঁর এই ভাবোদয় হইল যে অভিমান যদ্যপি 
গিয়া থাকে তাহ! হইলে উহা! অবশ্য কার্য্ে প্রকাশ পাওয়া! উচিহ। তিনি 
নান।:প্রকার চিন্তা করিয়! অভিমান দূর করণে স্বতন্ত্র ক্রিয়া! বাহির করিলেন । 
তাহার জ্ঞান হইল যে পৃথিবীতে ভাল, মন্দ, সং, অসৎ, স্তাঁ়, অন্যায়, চন্দন 
বিষ্ঠা, বিষ অমৃত, ইত্যার্দি নান! প্রকাব অহঙ্কাবের কথা আছে।* এই 
সকল অহঙ্কার হইতে মন যদ্যপি বিশ্লিষ্ট হয়,তাহা] হইলে সে মন দ্বারা সচ্চিদানন্দ 
লাভ হইতে পারিবে । রামক্কষ্ণের এমনই একাগ্রতা ছিল ষে যখন মে ভাঁব 
আসিত, কাল বিলম্ব ন! করিয়। তাহ কার্যে পরিণত করিয়। লইতেন | কিব্ধপে 
এই নূতন ভাব হইতে উত্তীর্ণ হইবেন তিনি এই কথা তাহার সচ্চিদানন্দমর়ী 
জননীর নিকট জানাইলেন। তিনি কালীর মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়। ছুই হস্তে সচন্দন 
পুষ্প গ্রহণ পূর্বক বলিলেন “মা এই নে তোর্‌ ভাল এই নে তোর্‌ মন্দ 
আমায় শুদ্ধ ভক্তি দে মা,” এই কথ বলিয়! ছুই হস্টের দুইটা পুষ্প কালীন 
চরণে অর্পন কবিলেন। আনার এ রূপে পুষ্প লইয়া বপিলেন “মা 
এই নে তোর্‌ শং এই নে তোর্‌ অসৎ; এই নে ভোরস্থচী এই নে তোর 
অশুচী, আমায় ভক্তি দে? 'এই নে ভোর বিষ এই ক্ছোর অমৃত আমাগু 
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ভন্তি দে।” রামু কালীর পূজা করিয়া মনের বল পরীক্ষা করিয়াছিলেন । 
তিনি এক হস্তে বিষ্ট1! ও এক হস্তে চদন লইয়! মনকে বলিলেন “যন ইহাকে 
বলে চন্দন। দেবতা ও লোকের অঙ্গে শোভ। লম্পাদৰ করে। ইহার 
কি সুমধুর মৌরত, আর্াণ করিলে শরীর ল্লিগ্ধ হইয়া যায়। আর 
ইহাকে বলে বিষ্ঠা । পৃথিবীব সকল পদার্থ হইতে হে” তিনি চন্দন 
বিষ্ট। লইয়া সমভাবে বসিষ1! রহিলেন। মনের সমত। কোন তে বিনষ্ট 
হইল না। 

রামকুষ্ঞ যখন এই প্রকাঁব সাধন কবিতেছিলেন তখন মন্দিরের লোকে! 
তার উন্মত্ততা সম্বন্ধে স্থিব নিশ্চয় করিল। যাহাদের মনে উপদেবতার 
ভাব ছিল তাহাদের তাহা এক্ষণে বদ্ধমূল হইয়া গেল। অঘোরী ব্যতীত 
বিষ্ঠা! লইয়া কাহার সাধন নাই। কিন্তু 'সঘোরীর সম্প্রদায় ভুক্ত তিনি 
ছিলেন না । স্ৃতরাং কেহই তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে নাই। 

যদিও পুবাঁকালে জনক প্রভৃতি মহর্ষিগণ স্থখ ও দুঃখ সম্বন্ধে সমভাব 
দেখাইয়! গিয়াছেন কিন্তু সে কথ! রামকৃষে কেহই প্রয়োগ করে নাই। 
মন্দিরের অন্তান্য কর্খচারীর কথা কি তীহার আত্মীয হলধারী, 
বহুশীস্ত্র বিশারদ হইয়াও উপদেবতার কথ। বলিতেন। সময়ে সময়ে 
রামক্্ণকে অন্তরালে লইয়। গিয়া কত উপদেশ দিতেন কিন্তু কিছুতেই কিছু 
হইত না। মন্দিরের কোন ব্যক্তি বিষ্ঠা চন্দনের কথ! শ্রবন করিয়! রাম- 
কুষ্চকে বিদ্ধপ করিয়া বলিয়াছিল ণভষ্টাচার্ধ্য মহাশয় তুমি নাকি বিষ্ঠা 
চন্দন, এক করিয়াছ, ভাগ ব্রহ্গন্তানী হইয়াছ। কিন্ত শুনিলাম তোমার নিজের 
মল লইঘাছিলে, ত। এ প্রকার ব্রহ্গজ্ঞানী ত সকলকেই বল! যায় । আপনার 
মল কে নাষ্পর্শ করে? যদ্যপি অন্যের বিষ স্পর্শ করিতে পার তাহা 
হইলে ও কথ। গণ্য হইতে পারে ।” ব্লামরুষ্। অতি শান্তভাবে এই সকল কথা 
অবণ করিলেন এবং মনে মনে চিস্তা করিয়া দেখিলেন যে এ ব্যক্তি নিতান্ত 
অন্তায় কথা বলে নাই। বাস্তবিক আপনার ৰিষ্ট! স্পর্শ করায় সাধন! 
কি হইল? বরং অভিমানেরই কার্য হইয়াছে । এই কথ! তিনি মাতাকে 
জানাইলেন। মহাশক্তির শক্তি অমনি তরুণ সাধক প্রবর রামকৃষ্ণের শরীর 
মধ্যে প্রবিষ্ট হইল । রামকৃষ্জের মনে এমন প্রচণ্ড ভাব আমিল যে তিনি 
তৎক্ষণাৎ গঙ্গাতীরে, যে স্থানে সকলে মল মৃত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া! থাকে 
সেই স্থানে উপস্থিত হইন্না তথ! হইতে সব্য ত্যক্ত মল হৃত্তিকাবৎ ব্যবহার 
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করিলেম। এষন কিজিহব] ছয়! উহ! স্পর্শ করিতেও দ্বার উদ্রেক হর 
নাই। তাহার মুখে গুনিয়াছি, ঘখন তিনি বিষ্ঠীয় জিহবা সংলশ্ন করিয়াছিলেন 
তখন কোন প্রকার ছুর্ন্ধ অগ্ুভব কবেন নাই। 

রামরুষ্ণধেবের এই সাধনের ঘর! অতি গৃঢ় তাৎপর্ধা বহির্গত হইতেছে । 
বিষ্ঠা চন্দন এককর1 ফেবল বিচারের কথ! নহে । বাহার! বিচার করিয়! 
বস্তর গুণাগুণ স্থির করিয়া থাকেন, তাহাদের অবস্থা এবং ফাহাব। বিচারের 
পর প্রক্কত কার্য করেন, তাহাদের শ্বতন্ত্র অবস্থা হইয়া থাকে । «এক ব্যক্তি 
একটা বেল কীট! লইয়া চক্ষু মুদ্রিত করণ পুর্র্বক মনে মনে বিচ।র করিয়। 
দেখিল যে, ইহ উত্ভিদ পদার্থ সম্ভৃত। ইহাতে অগ্নি সংস্পর্শ করিয়। দিলে 
এখনি ভক্মিভূত হইঝ1 যাইবে । ফলে সেব্যক্তি প্ররুত পক্ষে কাটাটা ভক্ষমি- 
ভূত করিল না। সেযেমন কাটাটার উপব হস্ত নিক্ষেপ করিল অমনি উহ] 
বিদ্ধ হইযা অশেষ প্রকার ক্লেশের কারণ হইয়া উঠিল।” অথব। “সিদ্ধি 
পিদ্ধি বলিলে কাহার নেশ। হইতে পাবে না। সিদ্ধি আনিয়া বাটিতে হয়, 
তাহ| কেবল স্পর্শ করিলে কিম্বা মুখের ভিতর রাখিয়া দিলেও সিদ্ধির ফল 
লাভ করা বার না; তাহ। উদর মধ্যে যাঁওয়| চাই । তথায় কিয়ৎ কাল 
গাকিয়া শরীরে শোধিত হইলে তবে সিদ্ধির আনন্দ উপলব্ধি কব! যায় ।” 
অতএব কার্ধ্য ব্যতীত কোন বিষয়ের ফল লাভ হইতে পারে ন।। রামরুষ্দেব 
বির গন্ধ পর্য্যন্ত কি জন্ত প্রাপ্ত হন নাই তাহার তাৎপর্য্য এই,যে ব্যক্তির মন 
ঈশ্বরে পূর্ণরূপে অর্পিত হয়, বাহক কার্ষ্যে কিম্বা পদ।র৫থ বিশেষে কখনই সে 
বাক্তির মন সংলগ্ন হইতে পারে না) এই জন্য সে সকল পদার্থের ভাব ও উপ- 
লক্ষি হইতে পারে না। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । 


পপ 


পূর্ব কথিত মত নান! প্রকার সাধন দ্বার! সংযত-মন হইলে,রামকষ্ণদেবে 
কর্মের ভাব জাদিল। তিনি গোকল ব্রত হইতে .. বেদ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি 
পূর্বব প্রচলিত কর্মকাণ্ডের প্রক্রিপ্না একে একে সাধন করিয়াছিলেন। এই 
সকল সাধনের ভাব আপনি তাহার মনে উদয় হইত, কাহাকে জিজ্ঞাসা কি! 
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১৮ পরমহংসদেবের জীবন বৃতান্ত | 


(কোন শান পাঠ কবিক্া তিনি অবগত হইতেন না। তাহার সাধনের ধারা 
বাহিক ৯তিহাস কোন মতে প্রাপ্ত হইবার উপায় নাঁই। কারণ তিনি কখন্‌ 
কি করিতেন, তাহ। তিনিই বিস্বাত হইয়া! যাইতেন। উপদেশ কালে যাহ! 
তাহার মনে আসিত এবং প্রকাশ কর! প্রয়োজন বোধ করিতেন, তাহাই 
তিনি বলিতেন। তাহার কথার ভারে আমর যাহ! বুঝিয়াছি সেই ূগে 
লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। 
সাধারণ ব্রত নিয়মার্দি সমাধা করিষ। তিনি যোগের উচ্চতম সাধনে 
প্রবুক্ত হইরাছিলেন। ইতিপুর্ববে যে বটবৃক্ষের কথা উল্লেখিত হইয়াছে তাঁহাব 
শিল্নদেশে পঞ্চবটী নামক যোগেব স্থান প্রস্তত করিযাছিলেন । পঞ্চবটী 
বর্গপরিমিত চাধি হাত স্থান হইষা থাকে। উহাঁৰ এক কোণে নিম্ব, দ্বিতীয় 
কোণে বিষ্ব, ভূতীয় কোণে অশ্বখ কা বট, চতুর্থ কোণে শেফাঁলিক। এবং মধা- 
স্ভলে আম্লকী বৃক্ষ আবোপণ কবিতে হয়। এই স্থানটার চতুদ্দিকে জবা ফুলেব 
বেড় এবং তাহাতে অপরাজিতা কিম্বা মাধবী লত' বেষ্টিত থাকে । পবঙ্- 
ংলদেব এই রূপে পঞ্চবটা প্রস্তুত কবিয়| বৃন্দাবনের ধুলা আনাইবা তন্মধ্যে 
নিক্ষেপ করিয়াছিলেন । রজনীযোগে যখন চাবি দিকে মনুষ্য কোলাহল 
নিশুধ হইত, যখন নিশাচবগণ স্ব স্ব বিবর ও বাসস্থান হইতে বহির্গত হইয়! 
আহারের অন্বেষণে ভ্রমণ করিত; যখন যামিনী ঝিল্লিববে মনের সাধে পরম 
পুরুষের গুণাুকীর্তন করিত, সেই সমরে পরমহংসদেব নিঃশবে & পঞ্চবটী 
ম্্যে প্রবেশ করিতেন এবং তথায় উপবেশন করিক্কা ধ্যানে নিমগ্ন হঈতেন । 
কতক্ষণ সেই অবস্থায় থাকিতেন এবং কি কবিতেন, তাহ! কেহ অদ্যাপিও 
জ/নিতে পারেন নাই। পঞ্চবটাতে সাধনকালে তিনি তোত।পুবীব নিকটে 
সন্গযাসাশ্রম অবলম্বন করেন। তিনি সন্গ।ানী হইয়া কুন্তকদি মোগ দ্বারা 
নির্ব্বিকল্প সমাধি প্রাপ্ত ছইয়ছিলেন। কথিত আছে যে, এই নির্বধ্িকল্প- 
সমাধি যোগের চরমাবস্থার কথা। কতকাল হটযোগ করিয়া আসনাদ্দি 
আয়ত্ত হলে তাহার পর প্রাণায়াম ধ্যান ধারণাদি করিতে পারিলে, তবে 
সমাধি হইয়। থাকে? কিন্তু পরমহংসদেব তিন দিনে তর্দবস্থা লাভ করিয়া- 
ছিলেন। তোতাপুর্রী এই অদ্ভুত র্যাপাব দেখিরা প্রমহংসদেবের নিকটে 
১১ মাস অবস্থিতি করিয়াছিলেন । হচোতীপুত্ীর এই সাধন করিতে বিয়াল্িশ 
ৰসর অভিবাহিত হইন্লাছিল। 
কুম্তকষোশের সময় তাহার মুখগহবরস্থ উদ্ধ মাড়ীব সুখ দিকেব মধ্য- 


পরমহংসদেধের জীবন বৃত্তাস্ত। ১৯ 


স্থান হইতে ক্রমাগত শোশিত নির্গত হইত। সেই শোণিতের বর্ণ নিমপাতা র 
বধের ভ্তান দেখাইত | ওঁধধাদি দ্বার। এ শোণিত রুদ্ধ কর] খাইতে পারি 
মা। কিয়ংকাল শোণিত শ্রাবের পর আপনি স্থগিত হইয়! যাইত। একট 
শোধিত নির্শমলে পরমহংসদেব এক এক দিন অতিপয় কাতব হুইত্েন এবং 
স্ুধ-গহবরে বস্ত্র প্রবিষ্ট করিয়! সঞ্চাপ ন ক্রির। স্বার। শোধিতধাব। কদ্ধ করিবার 
বিফল প্রয়াস পাইতেন। কিছুক্ষণ শোণিত শ্রাবের পর উছ। আপনি স্থগিত 
হইয়! যাইত । এই সময়ে তবাঞ্ার শরীর অতিশর গুল হইয়াছিল এবং রূপ 
শাবণ্ো দিক আলোকিত কবিত। তিনিবন্ত্র পরিধান করিতে পারিতেন 
না তল্জন্য একখানি মোট] উত্তরীয় বসন দ্বাৰা সমস্ত শরীর আবৃত করি- 
তেন। এই সময়ে তাহাকে সাধুর পবমহংস বলির সম্বোধন করিতে আরম্ত 
করিয়াট(লেন। পরমহংসদেব যদিও কুস্তকাঁদি যোগ কারতেছিলেন, তথাপি 
কালীব মন্দিরে প্রবেশ কবা বন্ধ হয় নাই। তাহাব ভাবান্তর কাল.হইতে 
হদয়ানন্দ মুখোপাধ্যায় নামক পরমহংসদেবের জনৈক আব্মীয় কালীর পৃজ। 
করিতেছিলেন। তিনি পরমহংসদেবের সেব। গুশ্রাধাদিও কবিতেন। যখন 
তিনি অজ্ঞানাবস্থায় থাকিতেন, তখন হৃদয় আসিয়া! তাহাকে আহার করা- 
ইতেন এবং গাত্রের কর্দমাদি পরিষ্কার কবিয়। দিতে । পরমহংসদেবেব 
পূজা কব। সেই জন্য নিয়মের অন্তর্গত ছিলনা । বখনই ইচ্ছা হইত কালা- 
কাল? শুচী অশুচী কিন্বা! অন্য কোন দিকে দৃকৃপাত ন। করিয়। পূজা করিতে 
ঘাইতেন। কোন দিন হয় ত কালীকে কেবল চামর বাজন করিতে করিতে 
সমাধিস্থ হইতেন। তখন হাতের চামর হাতেই থাকিত। কখন বা দেননীর 
চরণ ধরিয়। মনে মনে কত কি বজিতেন এবং কখন ব। শিবের সহিত কত 
কি রহস্ত কাঁরডেন। কোন কোন দিন প্রাত্কিল হইতে নানাবিধ পুষ্প 
চয়ন করিয়1 দেবীকে পৃজ। করিতেন এবং কথন বধ] স্থললিত গীত ও অদ্ভুত 
নৃত্য করিয়। আপনভাবে আপনি মাতিয়! উঠিতেন। পরমহংসদেব যে 
গোপনে গোপনে সাধন ভজন করিতেছিলেন, তাহ মন্দিবেব কেহই জানি 
না। সন্নাসী লাধুর! সর্বদাই স্বখায় আপিয়। থাকেন এবং তাহাদের আবশ্- 
কীয় ভোজ্য সামঞ্জী দিবার জল্জ রাসমণির ব্যবস্থা! আছে সুতরাং নৃতন নূতন 
সাধু ফকির আসাতে কেহ কিছুই বুঝিতে পারিতেন"ন]। পুর্ব্ব কথিত হলধারী 
পরমহংসদেবের এক আস্মীর & মন্দিরে বাস করিতেন। ধেদাস্কশাস্ত্রে তিন 
বিশেষ অধিকারী ছিলেন। হলধাতী সাক।র পুদ্গাদি পিতান্ত ঘুন। করিতেন। 


২০ পরমহংসদেবের জীবন বৃভীস্ত। 


নৃত্য গীত বা সক্ধীর্তনাদি মন্তকের বিক্কার এবং মায়ার কাধ্য বলিয়! উপহাস 
করিতেন। তিনি পরমহংসদেবকে মধো মধ্যে উপদেশ দিতেন এবং বেদান্ত" 
শান্ত শ্রবণ করিবার জন্য বিশেষ যত্ব করিতেন, পরমহংসেদেখ এইরূপ বার 
বার হলধারীর নিকট আপন হছুরবস্থা শ্রবণ করিয়া এক দিন গৃহে প্রবেশ 
করিলেন এবং ম! ম। বলিয়া! ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রামক্কঞ্চদেব যেমন 
মা মা করিয়। ডাকিয়াছেন, অমনি আদ্যাশক্তি কালীরূপে তাহার দন্মুথে 
আলিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি মাতাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, 
“মা, ছলধারী বলে যে, আমার মাথ থারাঁপ হইয়াছে, যাহ! কিছু দর্শন করি, 
তাহ! আমার চক্ষের দোষ, মায়] মাত্র । মা, সত্যি করে আমায় বলে দে 
আমার কি হলো।” অভয়! অমনি অভয় দিয়! বলিলেন, “তুমি যেমন 
আছ অমনি থাঁক।” এই বলিয়া মাত। অদৃশ্ঠ হইয়া! পড়িলেন। রামকৃষ্ণ 
তদবধি*আর কাহার কথায় কর্ণপাত করিতেন না, কাহার প্রতি দৃক্পাতও 
করিতেন বা। 
কালীর প্রতি পরমহংসদেষের এ প্রকার আত্মনিবেদনের ভাব ছিল যে, 
যখন কোন কার্য করিতেন, মাতাকে না জানাইয়া কখনই তাহাতে নিযুক্ত 
হইতেন না। তির্নি কিস্ত কখন কোন দ্রব্য প্রার্থনা করেন নাই, তাহার 
প্রয়োজনও বুঝিতেন না এবং অগ্রায়োজনও অনুমান *রিতে পারিতভেন না] । 
এক দিন তিনি দেখিলেন যে, ত্।হাব পঞ্চবটাৰ বেড়। ভাজিয়। গিয়াছে। 
তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, এ কথ! কাহাকে বলি এবং কে 
বাঞামার কথ! রক্ষা করিবে। ভর্তাভারি বলিয়া এক জন এ উদ্যানের 
মালি ছিপ, এই ব্যক্তি পরমহংসদেবকে চিনিয়াছিল। সে এক দিন পরম- 
ংসদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, “পৃথিবীতে উচ্ছিষ্ট হয় নাই কি?* 
পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন ষে, পত্রন্ম বিজ্ঞান এ পর্যযস্ত উচ্ছিষ্ট হয় 
নাই এবং কখন হইবারও নহে।” ভর্তীভাবি তদবধি তাহার প্রতি অনুরক্ত 
হইয়াছিল। এই উচ্ছিষ্ট কখ! আমরা পরেও তাহার নিকট শুনিয়াছি। 
তিনি বলিভেন থে, বেদ, পুরাণ শান্সাদি খষি মুনির মুখ বিগলিত হইয়াছে, 
সুতরাং উচ্ছিষ্ট কিন্ত বন্ধ বিজ্ঞান বাক্যাতীত অবস্থার কথা। তাহ! হাবার 
্বপ্নবৎ বোধ হয়; লৌককে কোন মতে প্রকাশ করিত বলা যায় ন!। যাহার 
হয় সেই বুঝিতে পারৈ। 
পর্ঘহংসদেব ভর্ভাভারিক্ষে অ।পন মনের কথা ছুই একট। বলিতেন। 


পরমহংসঙ্গেবের জীবন বৃতান্ত | ২১ 


পঞ্চবরটার বেড়ার কথ! তাকেই বলিগ্নাছিলেন কিন্ত মে সামান্ত তৃত্তা 
কোথায় কি পাইবে উজান: কিছুই করিতে পারে নাই | রামকুষদেব 
পঞ্চবটার :বটবৃক্ মুশে কি হইবে বলিকা! চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে 
গঙ্গাতে বান আসিল ! রাগের সঙ্গে এক বোঝা বাকারি এবং আর এক 
বোঝ! এক মাপের কতকগুলি বাসের খুঁটী ভাসিয়া পরমহসংদেবের সম্মুখে 
ভূবিয়া গেল। রামক্কফদেব তাহ! দেখিতে পাইয়া! ভর্ভাভারিকে তৎক্ষণাৎ 
বলিলেন । ভর্তাভারি আপন্দে বিহ্বল হইয়া! একেবারে লক্ষ প্রদান পূর্বক 
জলে পড়িল এবং ভুব দিয়! বাঁকারি এবং খু'টা গুপ্রিকে উপরে উত্তোলন 
করিল। ভর্তাভারি আপনি উহা দ্বার] পঞ্চবটীর বেড়া বন্ধন করিয়া দিল । 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে বেড়া সংস্কারের জন্য যে যে দ্রব্যগুলীর প্রয়োজন 
ছিল তদপমুদয় তন্সধ্যে প্রাপ্ত হওয়া! যায় । 

পরমহংসদেব এই ঘটনাতে বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন । 'তিনি মনে 
মনে চিন্তা করিলেন যে “লোকে আমায় পাগল বলে। কিন্ত আমি মাকে 
দেখিতে পাই, কথ! বলি তিনিও কত ফি বলেন; এসকল কি মিথ্যা, ত্রম 
দর্শন করি! ভাল অন্য পরীক্ষা করিয়া দেখা! যাকৃ।” এই প্রকার স্থির 
করিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, কিন্ূপ পরীক্ষা কর! যাইবে? কিন্তু তখন 
কিছুই মনে আসিল ন1। 

এক দিন গঙ্গান্নান করিতে গিয়াছেন, এমন সময়ে বামধন বলিয়া 
রাঁসমণির একজন অতি প্রিষ বর্মমচারী সেই স্থান দিয়! গমন করিতেছির। 
ব্ামধন পরমহংসদেবের প্রতি নিতাস্ত বিরূপ ছিল, এমন কি.কখনকথ। 
কহিত না । পরমহংসদেব রামধনকে দেখিয়! মনে. মনে মাকে বলিলেন, 
"মা! তুমি যদদি সত্য হও তা হ'লে রামধনকে আমার নিকটে বন্ধুণ ন্তার 
এখন এনে দাও । তবে জান্ব যেতুমি আম্মার কথা শুনঃ আর সক- 
রাই সত্য বলে প্লারণা হবে ।” এই কথ! মনে হইবাঁমা রামধন সহস| রাম- 
কষ্চের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া! তাহার নিকটে নাধিয়া আপিল এবং স্ব 
স্বরে বলিল, “ভট্টাচার্য্য মহাশয় কাণীর সাক্ষাৎ পাইনা! থাক ভাল তা অ 
বাড়াবাড়ি কর্বার আবপ্তক কি?” এই কথা৷ বূলিয়া বাঁমধন চলিয়া গেল। 

রামকৃষ্ণের যদিও এক্ষণে উদ্মত্ততার অনেক সাষ্য হইরাছিল, কিন্তু সময়ে 
সময়ে অধীর হইয়া পড়িতেন। যখন কম্প হই তখন পীঁচঙ্গনে ধবিয়। 
রাখিতে পারিত না । এইনিষিত্ত চিকিৎসাদি বন্ধ করণ হয় নাই। বৈণেরা 


৯২, পরমহংসদেঘের জীবন রুভাস্ত । 


বায়ুয়োগ সাধাস্থ কবিক্ন। নানাবিধ তৈল মর্দন করাইতেন। জিপ্জকারক 
ও বায়ুনাশক ওধধি সেবন করান টি এবং ক্েছ কেহ স্ত্রী সহবাস করিতে 
পরামর্শ দিত । 

স্ত্রী সহবাস সম্বন্ধে তীহাঁর বিশেষ আপ ছিলঞ। বিবাহের পর কার্য 
সুরোঁধে তিনি স্ত্রীর মুখাবলোকন করিতে পান নাই। তদনস্তর তাহার 
অবস্থ। পরিবর্তন হইয়! গেল। সেই স্ময়ে তিনি প্রন্কৃতিকে সকলের উৎ- 
পত্তির কারণ জ্ঞানে মাতৃ সম্বোধন করিষা ফেলিয়াছিলেন। তাহার তদবধি 
ফ্রবজ্ঞান হুইয়াছিল যে, ভ্রীসাত্রেই শক্তিশ্ন অংশ অতএব শক্তিতে গমন করিলে 
মতৃহরণ অপরাধ সংঘটত হইয়। যাইবে । মন্দিরে লোকের! একথা 
জানিত এবং তাহাব। সেই জন্ত তাহাকে পূর্ণ পাগল বূলিয্বা গণন] কবিত। 

স্ত্রী সহবাস ন! করাই যখন তাহার উন্মন্ততার কারণ বলিয়' স্থির হইল, 
তখন হ্বদয়মুখোপাধ্যায় গোপনে এ লম্বন্ধে অনেক উপদেশ প্রদান কবিততে 
আরম্ভ করিলেন। কিন্তু সে কথাব তীহার মন চঞ্চল করিতে পারে নাই। 
বথাম্ন যখন কোন ঝ্বার্ হইল না তখন হুদ্দয় মুখোপাধ্যায় ঠাকুব বাটীব এক 
প্রৌঢ় পবিচারিকাকে দধ টাক। পুরস্কাব শ্বীকাব করিয়। পরমহংসদেবের 
গশ্চ।ত নিযুক্ করিয়! দিল। এই পবিচীবিক। কোথাও হইতে একটা যুবতী 
কামিনী স্লেব অজ্ঞাতগগারে পবমহংসদ্েবের শয়ন গৃহে আনিয়! উপস্থিত 
করিঘ! দিল। পরমহুংসদেব সেই স্ত্রীলোককে দেখিয়া, অমনি তথা হঈতে 
হ্বানান্তরে প্রস্থান করিলেন এবং হৃদয়কে যথোচিত তিরস্কার করিলেন । 

এইরপে ক্রিরদ্দিবস অতীত হইয়া গেল। একদ1 কলিকাতাঁর প্রঙিদ্ধ 
কবিরাজ গঙ্গাগ্রসাদ সেনের নিকট পরমহুংসদেব হৃদয়ের সমভি ভব্যাহানে 
আগমন করেন। তথায় জনৈক পূর্বাঞ্চলের কবিরাজ উপস্থিত ছিলেন। 
গঙ্গাপ্রসাদ বামুরোগ নির্ণয় করিয়া পূর্ব্ব হইতেই তৈলাদি ব্যবস্থা করিয়'” 
ছিলেন। সৈই পণ্ডিত পরমহংসদেবকে দেখিয়াই হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করি- 
লেন বে, “এই ঘ্যক্তির কি কোন প্রকার যোগ করার অভ্যান আছে? 
লক্ষণে কেন বোগীর ভ্তায় বোধ হইতেছে ।” হৃদয় তাহ! শ্বীকার করিল । পরম- 
হংসদেবের অবস্থ। সম্বন্ধে এই পণ্ডিত সর্ব প্রথমে উল্লেখ করেন । কিন্ধু তাহান 
কথায় কোন ফল হইল না। হৃদয় সে কৃখ! বুরিল না৷ এবং কবিরাজ 
মহাশয়ের তাহা ধারণ! হইল না। তিনি তৈগ ব্যবহার করাইতে লাগিলেন । 





অফ্টম পরিচ্ছেদ । 


সদ হু শপ স্জ্প 


মন্দিরের ' লোকেরা ঘখন বামকক্ঞদেবকে উন্মত্ত বলিয়া স্থির করিল যখন 
নিকটস্থ গ্রামের পণ্ডিত প্রবরেরা তাহাই অনুমোদন করিয়া দিলেন, তখন 
বাপমণি কর্তবা জ্ঞানে নান প্রকার চিকিৎসাদি কবাইতে লাগিলেন । 
রামকৃঞ্খচদেব তখনও আপনার ভাব পরিবর্তন কবেন নাই । তাাছাব 
কার্যকলাপ দেখিলে মনে হইত যে তিনি কাহাকেও গ্রাহা করিহেন 
না, কাহারও কথায় এক পরমাণু মুল্য জ্ঞান কবিতেন না এবং মহুষ্যকে 
মন্ুধা বলিয়। বিচাব করিতেন না। তাহার যখনই ষে ভাব মনে আসিত, 
তিণন তাহ ততক্ষণাৎ সম্পন্ন না করিয়া কোন মতে স্থির হইতে পারিতেন 
না। বাস্তবিক যে তিনি সকলকে স্বণ। করিতেন তাহ! নহে। তিনি 
দাস্তিকতা সহক।বে দেবোদেশে যে সক কার্য করিতেন তা£1 প্রকৃতপক্ষে 
অহংভাব হইতে, হইত না। তাহ অন্ুরাগের বশবর্তী হুইয়! করিতেন । 
তাহার উপদেশে গুনিয়াছি যে, যে জীবনের নিশ্চয়তা অতি সন্দেহ জনক, 
যেকোনি উপায়ে হউক ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় তাহাই সকলের 
করাককর্তব্য। কারণ সময় থাকিতে তাহার উপায় না'করির। লইলে পরিণামে 
অসুশোচন। করিতে হয়। 

পরমহংসদেব মনে মনে কোন কার্ধ্ের সন্কল্ল করিতেননা। পূর্বেই 
উল্লেখিত হইয়াছে যে তিনি সচ্চিদানন্দমর়ী মাতার শ্রীচরণে ঠাহার আত্ম- 
সমর্পণ করিয়া! মাতৃ-স্তনপারী শিশুর গ্ায় স্বভাব প্রাপ্ত হষ্টয়াছিলেন। 
তাঁহার মনে যখন যে ভাৰ উদ্দীপন হইত, সেই ভাবেই তীহাকে যন্ত্রবৎ 
কার্ধ্য করাইয়া! লইত। এই নিমিত্ত তাহার ভাবোন্মততাবস্থায় াঁহাকে 
আর এক প্রকার দেখাইত। 

. একদিন প্রা ঃকালে একটা যুবনী আনুলারিত কেশ! গৈরিক বস্ত্র পরি- 
ধান সন্গ্যাসিনীকে জাক্কবীর তীরে উপবিষ্ট দেখিয়া! পরমহংসদ্দেব তাহাকে 
ডাকিয়া! আনিবার জন্ত হৃদয়কে আদেশ করেন। হ্বদয় এই কথ শ্রবণ 
করিয়া বিস্মিত হইল । কারণ ইতি পুর্বে ধাছাত স্ত্রী দাতির সহিত কোন 
সংতঅ্ব ছিল না, বাহার নিকট স্ত্রীলোকের নাম করিলে মহ বিজ্ঞাট হইয়া 
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উঠিত, তাহার এ প্রকার ভাবাস্তর:ফেখিলে সহজেই ছর্বাগ চিতে সঙ্গোহ 
উপস্থিত হইয়া থাকে । 'হায়ের আনে যীহাই হউক... পে তত" 
্ষণাত ব্রাঙ্মণীকে পরমহংসদেধের লরদীপে আসিয়া উপস্থিত' ' করিল। 
্রাঙ্মণীকে দেখিয়া পরমহংসদেব' ' মা, বলিয& ভাবে, নিষপ্র হইয়া 
বাইলেন। পরে নাঁমাগ্রকার তষ-কথ। আপাপন খ্বারা উভয়েই আনদ্দিত 
হইঘাছিলেন। এই সন্গাসিনী “ক্রাঙ্গনী" বলিয়া উল্লেখিত আছেন। 
তিনি অসাধারণ গুণসম্পন্ন। ছিলেন । হিহ্দু, বিশেষত বঙ্গ মহিলার মধো 
এপ্রকার দ্বিতীয় স্ত্রীলোক অদ্যাপি কেহ দেখিয়াছেন কিন। বপিতে পাতি 
নাই। সংস্কত ভাষায় তীহাঁর এমন ব্যুৎপাত্ত ছিল ধে তাংকালিক পণ্ডিতা- 
গ্রগণ্য বৈষ্ণব চরণ ও পূর্ণানন্দ প্রস্থতি মহাশয়ের! নির্বাক হইয়াছিলেন। 
হিন্দুদিগের যে সকল সাম্প্রনায়িক শাস্ত্র আছে তংসমুদয় তাহার কণিস্থ 
ছিল এবং যেন সাধন দ্বারা সকলই আরস্তাধীনে রাখিয়াছিলেন ৷ স্তরাং 
বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, গীতা, তন্ত্র এবং বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে তাহার সম্যক 
রূপে অধিকার ছিল। কেবল তাহ! নহে। আধুনিক ঘোষ-পাড়া, নব 
রসিক, পঞ্চনামী, বাউল প্রতি ধর্মপ্রণালীও তিনি জানিতেন। 

এই ত্রাঙ্গণী পরমহংসদেবের অবস্থা ও ভাব, শাস্ত্র সঙ্গত বলিয়া উল্লেখ 
করেন এবং ঈশ্বরের নামে যে জড়বৎ ভাব প্রাপ্ত হইতেন তাহা মৃগী বা 
হিষ্টিরিয়া জনিত নহে । উহাকে তিনি মহাঁভাব বলিয়। ব্যক্ত করিলেন। 
” ব্রাঙ্ষণী প্রমুখাৎ মহাঁতাৰ কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া 
পহিল। শাঁব কাহাকে বলে তাহাই বৈষ্ণব ব্যহীত কেহ জানেন না, 
সে স্থলে মহাভাঁবের অর্থ কে বুঝিবে ? মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের এই যহাভাঁব 
হইত তাহা। বৈষঃবগ্রন্থে উল্লেখিত আছে কিন্তু এক্ষণে বৈষ্ঝব্দিগের ছুরবস্থ! 
সংঘটিত হওয়ায় সে ভাখের ভাব বোধ হওয়া] দুরে থাকুক, অডি অল্প 
ব্যক্তিরই অর্থবোধ হইবার সম্ভাবন1। ব্রাঙ্মণীর প্রসুখাৎ মহাভাবের কথ! 
প্রকাশ পাইলে সকলে ভাব বলিয়া একটা কথা শিক্ষা করিল, কিন্ধ ইহ 
ঘবারা পরমহংসদেবের প্রতি কাহার শ্রদ্ধা ভক্তি হই না। কিছুদিন পরে 
উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে কোন দিশ্বিজরী পণ্ডিত দেবালয়ে উপস্থিত হইলেন । 
তিনি তথায়. আসিয়। কলিকাতাঁর পঙুতদ্িগের সহিত বিচার করিবার 
অভিপ্রান্স প্রকাশ করায়, রাসমশির জামতা মথুরানাথ বিশ্বাস তাৎকালিক 
মহাঁপ্রসিদ্ধ পিতবব বৈষ্ঠবচরণকে লইরা যান। যে লময়ে তাহারা উপ- 
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স্থিত, হন, গরযহৎগদেক এবং ।েকিতযহ!শর 'তখন . দেবী-মন্দিরেন সম্মুখ 
ভায়ে উপরিই ছিলেল। , পয়ধহ্ংস্ধেক : উবজ্চবচরণকে .দেখ্বামা অমনি 
ভূন বিহ্বণ হইব। ক্রতপর্দে পেছন পুর্বক তাহার ক্প্ষোপরি আরোহণ করি- 
লেন এৰ্ষ্চবচরণ গররমতু্ুদদেবের অপূর্ঘ তাবাবেশ দেখিয়া তাহা বুঝিতে 
পারিলেন এবং টৈতন্ত জ্ঞান: ক্রিক! নিঙ্ রচিত ল্লৌকাদি ধারা বন্দনাদি 
করিতে লাগিলেন । এই শোক সকল তীহার পূর্বের রচনা নহে, তাহা! সেই 
সময্বের মনের উচ্ছ্বাসে নির্গঙ ছুইগ্বাছিল। বৈষুবচরণের এই অপাধারণ শক্তি 
দেখিয়া দ্খিজযী পণঙ্ডিতমহ।পয় আপনি পরাজয় স্বীকার করিলেন এৰং 
পরমহুংসদেবের সন্গিধানে কিছু দিন বাস করিয়। শ্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । 

বৈষ্ণবচরণ পরমহংজদেবকে পাইয়! মানন্দে উৎমাহিত হুইয়! পড়িলেন। 
ব্রাঙ্গণীও বৈষ্ণৰচরণকে অতিশয় শ্রীতি করিতে লাগিলেন । 

. পরমহংসদেব সম্বন্ধে ব্রাক্ষণী যে মহাঁভাবেব কথ। ব্যক্ত করিয়াছিলেন, 
ফ্চবচরণও তাহ! সমর্থন করিতে লাগিলেন । তিনি মধ্যে মধো শাস্রাদি 
আনিয়। পরমহংসদেবের পূর্ব সাধনের অবস্থাগুপি মিলাইয়া লইয়৷ দেখিলেন 
যে, কিছুই অশান্ত্রীয় হয় নাই। পরমহংসদেব লৌকিক শাক্জানভিজ্ঞ হইয়! 
কিরূপে এই ছুরহ সাধনের প্রক্রিয়ায় আপনার নিস ষত্বে সিদ্ধ হইয়াছিলেন 
তাহাঁতেই বৈষ্ণবচরণ আশ্রর্য্য হইয়া গেলেন। যদিও তিনি গুরু পাইয়া- 
ছিলেন সত্য, কিন্ত তাহাদের দ্বার বিশেষ কোন কার্ধ্যের সহাক্ত। প্রাপ্ত হন 
নাই। 

যখন 'ৈষ্ণবচরণ ব্রার্গণীর কথ! প্রমাণ করিয়। দিলেন, তখন পরমহংসদেব 
সম্বন্ধে মথুব বাবু ও অন্যান্ত ব্যক্তির কিঞ্চিৎ বিশ্বাস জশ্মিল। ব্রাঙ্গণী পরমহংস- 
দেবের নিকট ক্রমান্ধয়ে দ্বাদশ বৎসর অবস্থিতি করিরাছিলেন। পরমহংস- 
দেব সেই সময়ে তঙ্ত্রেক্ত সাধনে নিযুক্ক হন এবং ব্রাঙ্গণীর নিকট বিশেষ 
সহাম্বতা লাভ করেন। ইতিপুর্বে যে বিন্ববৃক্ষের কথ! কথিত হইয়াছে, 
তাহার নিম্নদেপে পঞ্চমুস্ডী প্রতৃতি পঞ্চ তন্বের ষাবতীর প্রক্র7া সমাধা 
করেন ।*% কথিত আছে যে, একদ1! পরমহংসদের নয়শির লইয়। সাধন 





* তত্র সাধকদিগের মধ্যে ছুইটী প্রধান শ্রেনী: সচরাচর দেখিতে পাওয়া 
যায়) যথা দক্ষিণচারী ও বামাচারী। দক্ষিণাচান্সীরা সাত্বিকশ্তাবে ভগ- 
বীর পুজাদি সসাপন করিদ়া খক্াস্ত মনে মন্ত্র জপ করিয়। সিদ্ধাবস্থা লাভ 
করিয়া থাকেন। 
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করিতে তাহার মনে কিঞিৎ বিরাত ভাব উপস্থিত হইয়াছিল । ব্রাঙ্গণী তাহ! 
অবলোকন করিয। বলিগ়্াছিলেন,"ওকি খাবা ! এই দেখন। আধি উচ্থা 
কাম্ডাইতেছি” বলির! তিনি আপনি 'দেখাইয়। দিয়াছিলেন। তন্ত্রের 
সাধন শ্বভাবতঃ অতি ভয়ানক । পঞ্চ মকার ব্যতীত সাধনের কার্ধা হইতে 
পারে না। যদিও অনেকে তাহার ভাবার্থ প্রকাশ করিয়। শবার্থ বিপর্ধযষ 
করেন কিন্ত তাহ! গ্রন্থের প্রকৃত উদ্দেস্ঠ নছে। 
তন্ত্র সাধনের সময় বহুল তান্ত্রিকের সমাগম হুইত। পরঙষহংসদেব 
তাহাদের জন্ত কাবণ মদ্য, চাউল এবং ছোলাভাজ। সংগ্রহ করিয়। রাখি- 
তেন । কালীধ।টের অচলানন্দ স্বামীও সর্বদ। গমনাগমন করিতেন । পরম- 
হংসদেব নিজে কখন কারণ জিহ্বায় স্পর্শ করেন নাই। তিনি অঙ্গুলি 
অগাভাগে লইয়া কালী কালী বলিয়। কপালে ফৌঁট। করিতেন । তন্ত্র মধ্যে 
উদ্ধমুখ তন্ত্র নামক যে গ্রন্থ আছে তাহাঁব সাধন অতীক ভয়ঙ্কর এবং সাধা- 
রণের নিকট তাহ। পরিচয় দেওয়া যায় না । তাহার প্রক্রিয়াগুলি অন্লীল- 
তাষ পরিপূর্ণ কিন্ত সাধকের ভাহাতে কোন সংশ্রব নাই। এই সাধন খারা 
শনের শক্তি বিলক্ষণ রূপে পরীক্ষিত হইয়] থাকে । ব্রাক্মণীর দ্বার পরম' 
হংসদেব এই সাধন সম্পন্ন করিতেও বিশেষ শ্ুবিধ! পাইয়াছিলেন। 
তন্ত্রোজ সাধনের পর তিনি কর্তীভজ, নবরসিক, ও বাউল প্রভৃতি নান। 
প্রকার সাধন কবেন। ব্রাঙ্গণী এই সকল ধর্ম প্রণালী অতি সুন্দর রূপে 
* বামাচারীদ্িগের কাধ্য কলাগ সম্পূর্ণ তামসভাবে পরিপূর্ণ । ইহাতে 
কুলজ্ীর পুজ। করিতে হয়| কুলক্ত্রী অর্থে যে স্ত্রী কুলত্রষ্টী বা পব পুরুষ 
গামিনী তাহাকেই বুঝাইয়1! থাকে । নটক্ত্রী, কাপালী, বেশ্তা, রজকী, নাপি- 
তের ভার্ধযা, ত্রান্মণী, শৃড্রানী, গোপকন্তা, মালাকার কন্ঠা। প্রভৃতি নয় প্রকার 
স্ত্রীকে কুলকামিনী কছে। পঞ্চতন্ব বা পঞ্চ মকার যথ। মদ্য, মাংস, মত্ত, 
মুদ্রা, মৈথুন এবং থ পুম্প অর্থাৎ রজঃম্বল! ্ীলৌকের রজও ব্যবহৃত হইয়। 
থাকে । বামাচারীদিগের লনা! সাধন প্রভৃতি যে সকল কাধ্য নির্দিষ্ট 
আছে, তাহা। অঙ্লীলতায় পরিপুর্ণ। এই কার্ধ্য স্বার। ধর্্মভাবের ষে কি 
উত্তেজন। হয়, তাঁহ। তাহারাই বলিতে পারেন । এই মতের শব সাধনাটী 
অতি গুরুতর কার্য্য তাহার সন্দেহ নাই । কুষ্ণপক্ষের মঙ্গলবারে অথব। অষ্টমী 
কিন্বা। চতুর্দশী তিথিতে শ্মশীনে, নদীতীরে, বিহমুলে কিম্বা অরণ্] অস্বাভা- 
বিক রূপে মৃত্তব্যক্তির দেহ আনিয়া তাহার পুক্বা করিতে হইবে। পুজান্তে 


ম্ন্যাদি উপচার লইয়া উহার বক্ষোপরে উপবেশন পূর্বক মন্ত্র জগ 
করিতে হয়। 


পরযহংমদেদের জীবন বৃত্ান্ত | ২৭ 


জানিতেম। কর্ডাভজ। সম্গদায়ের.চক্রনাথ নামক পুর্ব্বদেশীয় এক ব)ক্িকে 
ব্রাঙ্গনী আনাইয়াছিলেন | আমর! গুনিরাছি, পরমহ্ংসদেবের যখন মহাভাৰ 
হইত, তখন তিনি বাহ্জ্ঞান পরিশুপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হছইতেন। চন্দ্র অমনি 
তাহার দক্ষিণ হস্ত ধরি! বলিতে,” ও রাসক্ণ ওকি ?” কিজ্ত সেকণাক্ক 
পরমহংসদেবের অবস্থা পরিবর্তন করিতে -পারিতেন লা। কর্তাভজাদিগের 
মতে সহজ জনই সর্বশ্রেষ্ঠ বলির ধারণা আছে। তাহাঁর। বলেন দ্বে, বহি” 
জনের সহিত অন্তজ্ঞান থাকিবে । ইহ! অতি নিম্ন শ্রেণীর কথা । বৈদ।- 
স্তিক নির্বিকল্প-সমাধির ভাব তীহারা বুঝিতে পারেন নাই। যে ভাৰ 
যোগীর! যোগ সাধন করিম! লাভ করেন, যাহা মহাপ্রতুব প্রতি মুহূর্তেই 
হইত, সেই নির্বিকলপ সমাধি পরম£ংসদেব কুস্তকবোগ করিয়া প্রাপ্ত হুইয়া- 
ছিলেন। যোগের দ্বারা যে সমাধির অবস্থা! উপস্থিত হইয়। থাকে, তাহা! 
অতিরিক্ত কষ্টসাঁধা ; কিন্তু পরম হংসদেব সেই ভাব লাভ করিবার অতি সহজ 
প্রণালী দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি মহ্থাপ্রত্র ন্যায় কথায় কথায় বহির্চেতন্চ 
হারাইয়া! ফেলিতেন। এমন কি একদ। এই অবস্থায় তাহার গান্ত্রের উপরে 
গুলের অগ্নি পতিত হইয়া তথাকার মংস্পেশী ভে করিয়া গিয়াছিল, তথাপি 
তাহার সংজ্ঞা হয় নাই। পরমহংসদেবের উদরের বাম ভাগে যে একটী ক্ষত 
চিহনু ছিল, তাহা এইরূপে উৎপন্ন হয়। চন্দ্র অনেক চেষ্টা করিয়া কিছুতেই 
কিছু কবিতে ন। পাবিয়া পরিশেষে স্বন্থানে প্রস্থান করেন । 

কর্তাভজ।র সাধনের সময়ে তিনি বালী নিবাসী তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের 
নিকট মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিতেন। এই নিষিত্ত অনেকে অন্যাপি 
তীহাঁকে কর্তীভজ। বলিয়! জানেন । 

পরমহংসদেবেব ভাবের স্থ।য় ব্রাহ্মণীবও তাৰ হইত । ত্রাঙ্গণী বাৎসপ্য 
ভাবে পরমহংসদেবের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন । তিনি সময়ে 
সমরে নানাবিধ বেশভূষায় ভূষিত হইয়। তন্নিকটস্থ পল্লিব নহিলাদের সমভি- 
ব্যবহারে বাম হস্তে রৌপ্যপাত্রে ক্ষীর নবনী প্রভৃতি ভোজ্য সামগ্রী লইয়! সে 
বূপে ষশোদ। গোপালের অদর্শনে দগ্ধ হৃদয়ে কাতর প্রাণে বৎসহার1 গভীব 
হ্যায় দ্বারকাম্ম গমন করিয়াছিলেন, সেইব্বপে পরম হংসদেবের আবাদ গৃহ- 
ভিমুথে ধাবিত হইতেন এবং তীহাঁর বিরচিত গোপাল বিষয়ক গীত গান; 
করিতে করিতে ধেমন গৃহদ্বারে উপস্থিত হইতেন অমনি মৃচ্ছিত হইর] যাই- 
তেন। পরে অমবরত গোপাল নাম তাহার কর্ণ-বিবরে শ্রবণ কর।ইলে 


২৮ পরমহুংলদেবের জীবন 'ৃতান্ত । 


চৈতন্ত সম্পাদন হইত। এই ব্রাঙ্দী সহন্ধে মানাপ্রকার ঘটল) শ্রবণ, করি- 
য়াছি, কিন্তু সাধারণের নিকট (রৎ মধুর জাকাপ কদ্ধিতে, এ কেক জুতিত 
হইলায়। 

পরম্হংসদেব অন্রান্ত প্রকার পাধন করিতেন বটে কিক'কালীর মন্দিরে 
গমন করিতে কখন বিস্বৃত হইতেন না । 'ব্রাঙ্মণীও তাহার গন্চাখ পক্াৎ 
ধাবিত হইতেন। ' একদ। কোন বিশেষ কারণে কালীর পুজার ছাপ বলিদান 
হইয়াছিল। তাহার রুধিরের সর! যখনই দেবীর সম্মুখে প্রদত্ত হইল, 
্রাঙ্গনী ছাহা ভক্ষণ করিতে লাগিলেন ।. সেই সদ্যত্যক্ত- শোণিতাক বস্তা 
ও সঙ্গেশ এবং শুদ্ধ শোণিত অল্লানবদনে তক্ষণ করিয়া ফেলিলেন। পরম- 

ংসদেব তাহ! দর্শা করিয়া ঈষং হান্য করিয়াছিলেন । 





নবম পরিচ্ছেদ । 


৩ সি এস 


কথিত হইয়াছে যে, ব্রাক্ষণী এবং বৈষ্ণবচরণেব কথায় মথুব বাবু পরম- 
হংসদেবকে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন। বোধ হয় তিনি 
তন্নিমিত্ত তাহার সচ্ছন্দতার জন্ত নান! প্রকাঁব ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন 
এবং মধ্যে মধ্যে পরমহংসদেবের সহিত অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন । 
রাঁসমণি দালীও বুঝিতে পারিলেন যে, গপবমহ্ংসদেব প্রক্কৃত পিদ্ধ পুরুষ হুইয়া- 
ছেঘ্‌ । যাহা! হউক, মথুর বাঁবু এবং রাঁসমনি প্রভৃতি মন্দিরের কর্তৃ পক্গীয়েব 
পরমহংসদেব সম্বন্ধে অতি উচ্চভাব গ্রহণ করিলেন। তাহার! ক্রমে বুঝি- 
লেন যে, পরমহংসদেবের ধাধন ভঙ্গন অতি আশ্চধ্য এবং অন্বাভ'বিক 
প্রকারে সাধিত হইয়াছে । তাহাব। জানিলেন যে পরমহংসদেষ »সাধারণ 
পরমহংসদিগের ভ্ভায় স্বভাব বিশিষ্ট নহেন। তাহার সাধারণ জৈবভাব 
বিলু্ধ হইয়া শিবত্ব সর্চারিত হইয়াছে এবং তিনি যে কালী দেবীর বরপু্গ 
বিশেষ তাহার কোন সঙ্গেহ নাই। এমনও কখন কখন কেহ বলিতেন 
যে, হয় ত সেই রামপ্রসাদই পুনর্বার জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এই 
সময়ে পরমহংসদেবের বয়ঃক্রম অন্ুম।ন চব্বিশ পঁচিশ বংসর হইবে। 
সাহার শরীর অতিশয় বালষ্ঠ ছিল এবং রূপলাবণ্যে চিত চমকিত হইয়! 
যা্টত। পুর্ণযুবক রাঁমক্কষ্চকে কেহই যুবা বলিয়া জ.ন করিত না। 


পরধহ্ংসধেষের জীবন বৃভাত্ত 1. ২৯ 


ভীহাকে পঞ্ষব্ীর খাসা সকলে ব্যবছার করিত) স্রীলোকেরা 
ভাঙার প্ুধ আদতে হাক লজ।'করিতেগ ন। অথবা 'কোন মে লজ্জার 
উদ্জেক হই ন11 .. হৃহযসীলো'ক লইয়া তাঁহার সহিত যে গকল অত্যাচার 
করিয়াছিল) রাসমনি এবং মুর বাবুও তাহ! 'জানিতেন ॥ কিন্তু এমনই 
শকঘোর ছর্বগ মন, এষনই অবিশ্বাসী হুদ যে, এই বাঁলকবৎ, উন্মাদবং, 
রামকঞকে লইয়া! ইঞ্জি় পরীক্ষা! কর! হইগ্রাছিল 

''পিকাতার অন্তঃপাতী মেছুকাবাঙ্গারে লচমীবাই নামী ঘারাঙ্গনার 
সহিত ' পরামর্শ করিয়া পরহংসদদেবকে তথায় লইরা যাওয়। হইয়াছিল । 
লক্্ীবাই একটী গৃহ মধ্যে ১৫১৬ টী পুর্ণ যুবতীদ্দিগকে অর্দৌলঙ্গাবস্থায় 
রাখিরছিল। ' পর্মহংসদেবকে যেই গৃহের মধ্যে লইয়া! গিয়া! মথুব 
বধু অশ্ব হইলেন। পুর্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে, এই সমরে পরম- 
হংসদেব 'উপঙ্গাবস্থার থাকিতেন। একখানি উত্তরীয় বসের দ্বার! 
অঙ্গাবরণ থাকিত। উলঙ্গ রামরুঞদেব দেখিলেন যে, গৃচটী যুবতী 
মগুলী দ্বার৷ পরিবৃত। তাহাদের ব্ূপ লাবপ্যে, অঙ্গ সৌষ্ঠবে ও নয়নভঙ্গী 
দ্বার! মুনির মন, অকামী ও নপুংসকেরও চিত্ত বিকার উপস্থিত হইবার 
সম্ভাবনা । স্ত্রীলোকের একেই জগম্মেরহিনী, তাহাতে আবার সেই দিন 
হরহাদি বিহারিণী হরমোহিনীর গ্লেহাঞ্চলাচ্ছার্দিত রামক্কঞ্চের মনমোহনের 
অক্থিপ্রায়ে মোহিনী জালবিস্তীর্ণ করিয়। প্রাণপণে ম্বব্য অভীষ্ট পিদ্ধির 
মানসে প্রতীক্ষা করিতেছিল । পরমহংসদেব তাহাদের সশ্ুখে দও)য়- 
মান হইবামাত্র অমনই-সকলকে “ম। আননময়ী! ম। আনন্দমরী !” কলিয়। 
মন্তকাবনত পূর্বক গ্রণিপাত করিলেন এবং তাহাদের মধ্য স্থলে উপবেগন 
করিয়! “ম। ব্রক্মময়ী, ম। আনন্দণয়ী” বলিতে বলিতে সমাধিস্থ হুইয়। যাই- 
লেন। সমাধিকালে তাহার ছুই নয়নে অনর্গল প্রেমাশ্র বহির্গত হইতে 
লার্সিল। বারাঙ্গনার৷ রমহংসদেবের ভাব অবলোকন "করিয়া! ভীতা 
হইল এবং সপব্যস্ত হইয়া! কেহ বাঘু ব্াজন করিতে লাগিল ও কেহ 
অপরাধিনী হইক্কাছি বলিয়া গপলর্র কৃতবাসে ক্মাপ্রার্থনা করিতে লাগিল। 
এই ঘটনাক মখুর বাবু নিতান্ত লজ্জিত হইঞ[ছিলেন এবং পবমহংসদেবেষ 
প্রতি তাহার প্রগাড় ভক্তি বুদ্ধি হইয়া গেল। তিনি তদনস্তর তাহার 
পাদপয্মে মন প্রাণ সমর্পণ করিরা কতগাসের ভা আপনাকে বিবেচনা 
করিতে লাগিলেন । 


৩০. পরমহংসঘ্ষেবের জীবন বৃতাত্ত | 


মথুর বাঁবুব পরীক্ষার কথ! নকলেই শ্রবণ করিলেন,তাহাতে কেছ আশ্চর্য; 
হুইল এবং কেহ বা! নানাগ্রকার দোধায়োপ করিতে জাগি । এই দমনে 
অনেকের মনে এইরূপ ধারণ! হইয়াছিল যে রামু সিদ্ধ হইতে পারেন 
নাই, তবে ইন্দ্রিয় জয় পক্ষের কারণ এই যে, নানাগ্রকার খ্ায়বীয় রোগ 
বশতঃ পুক্ধার্থ হানি হইয়াছে, তন্লিমিত্ স্ত্রীর নিকট গমন করিতে 'স- 
মর্থ হইয়া! থাকেন। এইরূপে যাহার যে প্রকার ম্বভাব তাহার1 সেই প্রকারে 
পরমহংমদেবকে দর্শন করিতে লাগিল। রাসমণিদাসীও একথা শ্রবণ 
করিলেন। তিনি নিঞ্জে পরমহংসদেবের সিদ্ধাবস্থা জ্ঞাত হইয়া (বিষ্বয়ীর 
মন এমনই দুর্বল) থে তিনি পুনরার তাহাকে পরীক্ষা করিতে অনুমতি 
দিয়াছিলেন । আমর! পরমনংসদেবের নিকটে শুনিয়াছি যে “একদিন সন্ধ্যার 
সময় আমি কুটাতে শয়ন কুরিয়া আছি, এমন সময়ে গিষ্লির প্রেরিত ছইজন 
স্ত্রীলোক আমার নিকটে আসির! উপস্থিত হইল । তাহার! ছুই চীরিটা অন্ত 
কথ কহিয়। জমনি আমার ( দৌজন্ঠের অন্থরোধে লিখিতে পারিলাম ন। ) 
ধারণ করিল। আমি মা! মা! মা! বলিয়। চিৎকার করিয়া উঠি- 
লাম। পরে আর আমার কোন জ্ঞান ছিল না। চৈতন্ত লাভ করিয়! 
দেখি যে তাহার। আমার পদধারণ করির1 রোদন করিতেছে ।” পরমহংসদেব 
অমনি চরণ সস্কুচিত করিয়া, তাহাদের মা আনন্দমর়ী বলিয়া নমস্কার করি- 
লেন। স্ত্রীলোকদ্বয় তদনন্তর নানাপ্রকার অনুনয় বিনয় পূর্বক প্রস্থান 
করিল। 

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে পরমহংসদেব স্ত্রীজাতিকেই প্রক্কৃতির অংশ 
জ্ঞানে মা বলিতেন। তিনি কালীর মন্দিরে যাইয়। প্রার্থন। করিতেন যে, 
“ম! অবিদ্যাও তুই আর বিদ্যাও তুই। তুই মাগৃহস্থের কুলবধূ আবার 
তুই ম। মেছৌবাজারের খান্কী। মা, তুই উভয় রূপেই আমার ম1। 
আমি তোর সন্তান ।* 

প্রমহংসদেব ছুইবার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও তথ।পি অব্যাহতি পাই- 
লেন ন1। 

একদা বৈষ্ণবচরণ পরমহংসদেবকে ফলিকাতাঁর নিকটবর্তী কাছিবাগাঁন 
নামক স্থানে লইয়। গিয়াছিগেন। সে স্থানে নবরসিক ভাবের লোকের বাসই 
অধিক | পরমহংসদ্দেব তথা উপস্থিত হইবামান্তর স্ত্রীলোকের আমিতে লাগিল 
এবং তাহাকে বেষ্টন করিয়া! উপবেশন করিল। এই স্ত্রীলোকের বারাঙ্গনা 
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মছে।' বিগত তাহাদের ধর্শের এ শ্রকার জতন্কভীব যে তাহ! সাধারণের 
নিকটে প্রকাশ করিতে আপারক হঈতেছি। এই শ্রেণীর মতে প্রক্কতি 
সাধরই একমাত্র আনন সম্ভোগের নিদান স্বরূপ) লুতরাং প্রকৃত আধ্যা- 
কিক তথ্য জলাঞ্লী দিস্বা পরকীক্, রসাস্বাদনের বিকৃত ভাব সাব্যশ্থ কবিয়। 
তাহার। ইন্রিয় সুখ চরিতার্থ করাই ধর্মের সার জ্ঞান করিয়া খাকে। এই 
ধরেরি সহিত বৃদ্দ(বনের রাপলীলার সাদৃশ্য দেখান হয়; কিন্ত রাদলীলার 
গ্র্কউ ভাবের অধিকারী কেবলপুখব্রক্ম ভ্রীকষ্ণই হুইয়াছিলেন এবং মহা প্রভু 
প্রীচৈতন্ত সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন পূর্বক সেই শূঙ্গার-রপকাহিনী শ্রবণ করিয়া- 
ছিলপেন। নবরনিকের! শৃঙ্গার রসে আপনার] মাতিগনা থাকে । বৈষবচরণ 
পরম পণ্ডিত হইয়। তিনি এই মতটা বিশিষ্ট রূপে পোষকতা করিতেন । গে 
যাহ1 হউক নব রসিকেরা৷ পরমহংনদেবেকে প্রাপ্ত হইয়! কোন যুবতী সনব্যন্ত 
হইয়। তাহার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী মুখ মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়। ফেলিল এবং দ্বিতীয় 
যুবতী অতি কুৎসিৎ কার্য্যের ভাব দেখাইল | প্ররমহংসদেব বৈষবচরণকে 
তিরস্কার পূর্বক তথা হইতে গাত্রোথান করিলেন। নবরসিকেরা তাহাকে 
“অটুট” বলিয়া জানিতে পারিল.। 

যখন পরমহংসদেবকে এইক্পে নানাবস্থায় ফেলিয়। পরীক্ষ। দ্বার! তাহার 
ইঞ্জির বিকার সম্বন্ধে সকলেরই ভ্রম বিদুরিত হইল) তখন অন্ত কেহ 
তাহাকে ভক্তি দেখান আর নাই দেখান, মখুব বাবু যূর্ব্বাপেক্ষ। বিমুগ্ধ হই 
পড়িয়াছিলেন। 


দশম পরিচ্ছেদ । 





পুর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পরমহংসদেব ইচ্ছামত কালীর পৃজ। করিতে 
যাইতেন। এপুজা! নিত্য পুজার মধ্যে পরিগণিত হইত না। কারণ 
পরমহংসদেবের উ্মন্তাবস্থা হইতেই হৃদয়ানন্দ গাহার কার্যে নিয়োজিত 
হইয়াছিলেন। একদ। তিনি পুজা করিতে গিয়া,দেবীর প্রন্থ যে সকলপুষ্প 
মাল্যাদি প্রস্তুত কর! ছিল তাহা! আপনার গলদেশে ধারণ পূর্বক ও চন্দ- 
নাদি নিজ অঙ্গে প্রলেপন করিয়া সমাঁপিতে বসিয়াছিলেন। মন্দিরের কর্ণ 
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টারীরা ইহাতে পিরক্ক হইযা: খাঁছাডে- তিনি একাফী : 'হ্দিরে পবন করিতে 
না পারেন এমন বুক্তি'কারিয়াছিপ- কিন্তু পরষহয়েরেব দখব, 'লিজোখ বে. 
মন্দিরে গমন করিতেন, তখন: সাঁহাকে কোন ক: কলিধার কশঙাক্গ 
সাহস হইত না। আত এক ছিন ভিনি পৃজ। করিতে গিক্জা দেবীরে গাছ, 
পন্মে পুষ্প বিহদল প্রদান ন। করিম মন্দিরের মধ্যে ভৃতা এবং অন্ত 
পদার্থ যাহ) কিছু উপস্থিত ছিল তৎসমুদ্বয় পুক্কা করিয়াছিলেন | ঙিনি 
মধ্যে কতকগুলি বিড়াল রাখিয়াছিলেন। পুঙ্গার সময চিনি প্রভৃতি 
দ্রব্য সামগ্রী কালীকে নিবেদন করিয়া না দিগ্পা তাহা বিড়ালদের খাইতে 
দিতেন ও আপনিও ভক্ষণ করিতেন । পরমহংদদেবের এই প্রকাধ শ্বেচ্ছাঢারী 
ভাব দর্শন করিয়া মন্দিরের তন্বাববাধক যার পর নাই বিরক্ত হইয়া তত” 
সমুদযন মথুর বাঁবুব কর্ণগোচর করিল। নথুর বাবুর নিকট হইতে 
কোন প্রত্যুন্তরের অপেক্ষা না করিয়াই পরমহংসদেরের মন্দিরে গ্রবেশাধি- 
কার নিষিদ্ধ হইল। এই আদেশ দ্বারবানের প্রতি ভারাগণ করার পর 
একদা পরমহংসদেব মন্দিরে প্রবেশ কেরায় তাহার! প্রথমে নিষেধ করিল? 
কিন্ত তিনি এমন ভাবে বিহ্বপ্ন হইয়া যাইতেছিপেন যে, সে কথা তাহার 
কর্ণ বিবরে প্রবিষ্ট হইল না। দৌবারিকের! এতদৃষ্টে বাহ প্রসারণ পূর্বক 
সাহার গতিরোধ করিবার জন্ প্রয়াস পাইল। পরমহংসদেধ তাঁছাকে 
একটা যুষ্টাঘাত করির। মনদিরাভ্যন্তরে গ্রবেশ পূর্বক ইচ্ছামত পুজা করিতে 
লাগিলেন । দ্বারবান এক মুষ্টাঘাতে এত অধির হইয়াছিল যে, সে ততক্ষণাং 
সে স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল । তত্বাবধায়ক এই সংবাদে 
ক্রোধে অধির হইয় নানা প্রকার কাল্লনিক ভাবে তাহ] মথুর বাবুকে নিষেদন 
করিয়া! পাঠদইল। মধুর বাবু পরমহংনদেবের বিরূদ্ধে কর্শচারীদিগের 
আতিশব্য বর্ণন। ও দোষারোপ দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, ভট্টাচার্যা মহা- 
শয়ের কার্য্ের প্রতি কেহ কোন কথ! বলিতে পারিবে না। তাহার যাহ] 
ইচ্ছা করিবেন । এই কথার বৃত্তিভোগী কর্মচারীরা বাহিফ নিরত্ত হইল বাট, 
কিন্তু অস্ত্রে অন্তয়ে ক্রোধে অপমানে, হতাশায় জর্জরীভৃত হইতে থাকিল। 

পরমহূংপদেবের প্রতি মধুর বাবুর - এতাদৃশ ভক্তি এবং 'বাধ্যবাদকও। 
দেখিয়। সকণে মনে মনে, স্থির করিল বে, তটাচাধ্য মহাশয় মধুর বাবুকে 
“গুণ” করিয়াছে। তাহা না. হইলে যে, মথুর বাবুর বিক্রমে সকলেই আতঙ্গে 
জড় সড় হইত, যে মথুর বাবুর নিকটে এক সময়ে পরমহংসদেব অগ্রসর 


পরযহূৎমেবের 'ভ্ীরন বৃত্ত । ৩৩ 


হইতে গারিতেন, লা, . আগ: গো মখুর.. কাকু প্মহংসদেবের এতাদৃশ 
ব্নীকুত হইযা ঘাইলেন এছ; খণলী, পুর উপকরণ?দি তক্ষণ ক্রিয়াও 
মিস্ভার পাইয়! খেলেন । হিক্দুদিগের পক্ষে এ কার্য নিতাত্ত আশ্চর্যের 
বিষয় । কালী বাধাদের ইষ্টদেবী ভগরভী শ্বযং ব্রদ্মাণ্ডেখরী তাহার ভ্রব্য 
একজন মনুষ্য ভক্ষণ করিয়া! ফেলিল তাছাতে ঘিরুজি ন কর! সাঁমার্ত কথার 
কথ। নহে। সাধারণ লোকের পক্ষে একথ। যার পর নাই অগ্থায় এবং 
বৈধ বলিয়! অবশ্তই পরিগণিত করিতে হুইবে। কিন্তু মথুর বাবু বাতুল 
হন নাই, এবং তাহার বাহজ্ঞানও বিলুপ্ত হয় নাই, তবে কেন তিনি পরম- 
হংসদেদের এ প্রকার ব্যবহারে কোন কথ! বলেন নাই; আমরা তাহার 
কারণ অবগত জাছি। সে কথা স্থানাস্তরে প্রকাশ করিব। 
গরমহংসদেবের এই অস্তায় কার্ধা মথুর বাবু কর্তৃক পোঁষকত হইলে 
তাছ। রাসমধিরও কর্ণগোচর হুইল । রাঁসম্ণি মনে মনে নিতাস্ত বিরক্ত 
হইয়া মথুর বাবুর কথার প্রতি কোন মতামত প্রকাশ করিতে পারিলেন 
না। পরে একদিন তিনি স্বয়ং মন্দিরে আগমন করিলেন। 
রাসমণি পউবস্ত্র পরিধান পুর্ধক দেবী-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া! দেখিলেন যে 
পরমহংসদেবও তথায় রহিয়াছেন। তিনি ইতিপূর্বা হইতে যখনই মন্দিরে 
আসিতেন পয়মহংসদেবের নিকট ছুই একটী শক্তি বিষয়ক গীত শ্রবণ না 
' করিয়া যাইতেন না ॥। এবারেও তজ্জপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন । পরম- 
হংসদেব গান করিতে লাগিলেন । হূর্ভাগ্যবশতঃ রাসমণির মন গানে সংলগ্ন 
নাহুইয়! কোন মোকদ্দমায় চলিয়া গেল। পরমহংসদেব তাহ! বুঝিতে 
পারিয়া তছার পৃ্দেশে রুরাঘাত করিয়া যখোচিত ভতৎ“দন। করিয়াছিলেন । 
রাসমণি দাসী ভ্রীলোক বিশেষতঃ মন্দিরের কত্রী তাহাকে তাহার বেতন 
ভোগী পূজক করাঘাত করিল এ সংবাদে সকলেই ভীত হইল এবং ভট্টাচার্য্য 
মহাশয়ের এই বার কি হয় বলিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিদ্ধ ঈশ্বরের 
কি আশ্চর্য্য কৌশল, রাসমণি এইরূপ অপমানে ক্রোধ কিন্বা। অভিমানিনী না 
হুইয়। বিমর্ষভাবে মন্দির হইতে বহির্গিত হইম্সা যাইলেন। কি জন্ত তাহার 
কিছুই অতিগ্রায় প্রকাশ করিলেন না,তাহা কাহারও অঙ্কমানের গোচর নছে। 
হয় তাহাকে ব্রাঙ্গণ জানে, ন। হয় বাতুল বলির! অথব। তাঁহার মনের কথা 
জানিতে পারিয়াছেন নগুক্ধরাং সিষ্ধ পুরুষ বিবেচনায় নিস্তব্ধ হইয়াছিলেন। 
যাহা হউক তখন কিছু বলিলেন না! বটে, কিন্তু সমগ্বাস্তরে পরমহংসদেবকে 
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৩$- গরমহংসঙগগেদের ভীরব,সভাত | 


নিভূডে পাইর! তিনি রঙলিয়াছিলেন সভষ্টাটা, ভাপ, গমুর একি আপলাযক 
কিছু বলিয়াছিল & 1* ধয়ধহববদেব কোন ভাড়ার দৈমানাই।, 


০০০ 


একাদশ পক্লিচ্ছেদ । 


স্পস্ট ওযা 


পূর্বে কথিত হইয়াছে যে পরমহংসদেবেক মনে যখদ থে ক্কোন ভাবের 
উদ্রেক হইত, তখন তিনি ভাহাবই অনুষ্ঠান করিতেন এবং দেই ক্ষার্ধোর 
সহায়ত] হেতু এক জন সাধু আসিমা উপস্থিত হইতেন। অনস্তর তাহা 
মনে ভগ্ববান ক্নামচন্জ্ের ভাব আসিয়া অধিকার ফরিল 11 তিনি বুঝিলেন 
যে হনুমানই রামচন্ত্রের প্রক্কত ভক্ত । তাহার অহথবর্তী না হইলে রামচজ্্ের 
চরণ লাভ কর! যায় না। হনুমানের অহৈতুকী ভক্তি ছিল $ তিনি পৃ্গিবীতে 
যে কোন পদার্থ দেখিতেন তাহার মধ্যে রামচন্দ্রকে দেখিতে না পাইলে 
তাহা গ্রহণ করিতেন না। তাহার ন্তায় নিষ্ঠা ভক্ত অতি বিরল। তিনি 
জানিতেন যে সর্ধত্রেই রামচন্্র আছেন, রাম ব্যতীত কোন ঘস্ত হইতে 
পারে না, তথাপি রাষচন্ত্রের নবীন ছূর্বাদল সমৃশ ধাপ ভিন্ন অন্ত কোন দ্ধগ 
দেখিতে চাহিতেন না'। এই নৈঠ্িক ভক্তি প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত পর্নমুহংস- 
দেব হৃনুমানেব ভাব সাধন করিয়াছিলেন । যখন তাহাতে পঁধন সতের 
ভাঁবাবেশ হইত তখন তাহার নিকট কেছই থাকিতে পারিত ন1। তাহার ছাৰ 
ভাব ও শারীরিক তন্তান্ত লক্ষণে মনুষ্য শ্বভাঁবের বিপবীত ভাব প্রকাশ 
পাইত। তিনি তদবস্থায় রখুবীর শব্ধ এমন উচ্ছাস ও গল্তীর বাকো বলি- 
তেন, যেন তিনি তীঙ্ছার সাক্ষাৎকারলাভ কবিয়া! সম্োধন করিতেছেন 
বলি! সকলের জ্ঞান হইত। এই অবস্থায় তাহাঁৰ সন্দুখে পেয়ারা ও 





* বাসমণির মনে হইয়াছিল যে মধুর বাবু পরহংসদেবের দ্বার তীহাকে 
বশীভূত কাবাব মানস করিয়াছিলেন । 


+ কোন কোন ভক্ত বলেন যে তিনি কালী দর্শন করিবার পুর্বে রামমন্ত্রে 
দীক্ষিত হইয়া সাধন করিয়াছিলেন । সেই সময়ে তীছার মুখ হইতে শোণিভ 
নিশ্ৃত হইয়াছিল। একথা সত্য হইলেও তিনি হনুমানের ভাব সাধন যে পরে 
করিষাছিলেন তাহাতে সন্গেহ নাই। 


পরমহুংবরেরবয়/ নিন বৃত্তাত্ত | ত৫ 


কাজা সমেধিয়াকখ অঠছংশাদ আরাবরিবে তিনি সিহা, গোলযোগ উপস্থিত 
কৃহিকন। ধরইযে শান খাখনি কানা সাক্ষ। করিতেন! কখন 
তিনি কাখছের সাধ গ্িা হজেণ উতর খলিখাখাকিতেন এবং ্াষ বখুবীগ 
বলি! চীৎকার 'করিিকার)৭ প্রদাহ যাদের বধিয়াছিলেন যে, এই সময়ে 
উর ইঞি “প্রমাণ লাগুল জন্দিগাছিকা; উত্া, পরে শিয়া ঘাস । এই সময়ে 
পরসহংসদেধ জইনক বাত সক্গযামীয় নিকট যামমঞ্ে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। 
এই লাধুর একটা পিতলেক্স পাম সৃত্তি ছিল? এই মুর্তির প্রতি পয়মসংহদেবের 
বা্দজ্যতাষ হইত । গুনিয়াছি 'ভিনি 'ধখন রাগানের য়ে কোন স্থানে 
ধাইতেন, রামধাল| (ধ খৃর্তির না) তাহার মঙ্গে খাইতে চাছিতেন | লময়ে 
সঙ্গ পরদহহসদধ তাহার বঙ্ত" এখন ভাবে বাক্যালাঁপ করিতেন 
যে, বে কথ! গুনিলে বাস্তবিক ঘটনা! বলিক। নিশ্চয় বুঝ। ম্বাইত। একদ। 
কুরির সময়ে পরমছংসগেষ বহির্দেশে গমন করিতেছিলেন, পশ্চাৎ দ্দিকে 
দৃরিপাত কমি ঘলিলেন “ফের হি অমন করিয়া! বিরক্ত করিবি তাহ হইলে 
তোকে প্রহার করিব। শুন্লিনে-_ আরে পাগল বাগানে কাঁদা ইইয়াছে,পাকে 
লাগিবে 4 বৃষ্টিতে গ। মাখ। ভিজিয়! যাইবে, শেষ কি জয় করিয়! বিধি ।” 
আর একদিন গঙ্াঙ্গানের সময় পরমহৃংদদেখ বলিয়াছিলেন “দেখ. অত 
করে ছলে থাকিস্নে--অতঙ্রলে যাস্নে ডুবিষ্ব! যাইধি। আয় তোর গা 
পরি্ধার করিয়া দি।” আমরা তাহার 'সুখে এই লিফল কৃথা শুনিয়াছি। 
তিপি জারও বলিতেন যে রামলাল! দেখিতে ঠিক তিম চারি বৎসরের বাল- 
কের স্তায়। অমন অঙ্গ সৌষ্ঠব ও দেছের কান্তি কেহ কখন দেখে নাই। 
তাছার কথা শুনিলে আপনাক্ষে আপনি ভুলিয়া যাইতে ছয়। রামপাল! 
মুর্তিটী পরমহংসদেবকে লাধু দিয়! শিয্াছিলেন। উছ অদ্যাপি দক্ষিণেশ্খ রে 
'আছে। 


রেলের 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ | 


পদ খু জজ 


পরমহংসদেব এইকপে রাম বিষয়ক সাঁমনাঝে তিনি নানাবিধ সম্প্রবারের 
সাধুর সহিত মিলিত তাহাদের প্রতোকের লিক্ষট বীক্ষিত এবং সাধন দ্বারা 


৩৬ ' পরমহংদদেবের জীবন্ত হৃতাস্ত | 


তাহাতে লিদ্ধ মনোরখ হই পরিশেনে জীদাদ দ্বণাদির জা আবলবনপুর্ধ্যক 
সখ্য প্রেমের সাধন আরক্ত করেন । তখন তিনি কাখাবেশে জীরফকছে 'জাইয় 
মনের মাধে লক! তিলক! দ্বার! সুষজিত ক্গিতেন? কখন-বা চরণে সুষ্গুর 
পরাইয়| রুণু ঝুছু শব্ধ শ্রবণ করিয়। মা গমিঞ আনন মৃত বরিদ্ধেব | কখন 
বা গনছন কাননে কষে জদর্শন' বশন্ক। বুক্ক ঈাপড়াইয়। রোদন ফরিতেন। 
কখন বা এই বিরহান্তে কৃষ্ণকে জাপিঙ্গমপূর্বক “ভাই কানাই ! আর তোকে 
ছেড়ে দোবোনা ভাই,তোর অনর্শনে প্রাণ ব্যাকুল ছয়ে উঠেআমর! দশগিক্‌ 
শৃন্ময় দেখি। এইনে ভাই, কল খা”--ইত্যাক্ধার কত কথাই বলিতেন ! 
কখন ব! তিনি নন্ফ যশোদার বাৎসল্য ভাবে গোপাল গোপাল বলিয। রোদ 
করিতেন এবং সময়ান্তরে গোপালকে কজ্রোড়ে লইরা অপার আনন্দ সম্ভোগ 
করিতেন। 

কৃষ্ণ সম্বন্ধীর় এইরূপ বিবিধ সাধম করিষ্না পরমহংসদেব সখিভাবের 
সাধন আঁয়স্ত করিয়াছিলেন। তিনি সফল সাধনের পূর্বে ভক্ত বিশেষের 
শরগাগত হইয়াছিলেন, সথি ভাবেও তাহাই দৃষ্ট হইয়াছিল ॥ সথিভাষে 
ছুই বার সাধন করেন। প্রথমে তিনি অষ্ট নায়িকার ভাবাবলম্বন পুর্ধ্বক 
নারিকাঁদিগের, বেশ ভূষায় বিভৃষিভ হুইয়। ও দক্ষিণ হস্তে চামর গ্রহণাত্তর 
মহাকালের বক্ষঃস্থল বিরাজিত মহাকালীর সম্মুখে দাসীর ভার দণায়মাম 
থাকিতেন। মধ্যে মধ্যে নৃত্য করিতেন এবং চাঁমরের দ্বারা বাছু ব্যক্ন 
করিয়া! দেবীয় শরীরে শৈত্যোৎপাদন করিতেন । 

* দ্বিতীয় প্রকার সখিভাবে বুদ্দাবনেশ্বরী শ্রীমতি রাধিকার অষ্ট সখির 
সেবিক! হুইয়াছিলেন। তিনি স্ত্রীর বেশ ধারণ করিবার নিমিত্ত মস্তকে 
পরচুলা, নাঁসিকায় বেসর ( পশ্চিমাঞ্চলের নাসাভরণবিশেষ ) চক্ষে অঞ্জন, 
ললাটে সিন্দুয়, নাসাপৃষ্ঠে তিলক, অধরে তাথ্ুল, কর্ণে কর্ণাভরণ, কণ্ঠে হার, 
বক্ষে কাচুলী এবং তছুপরি ওড়না, বাহু-যুগলে নানাবিধ অলঙ্কার, পরিধানে 
পেশোয়াজ, কটি ঘেশে চন্ত্রহার এবং চরণঘয়ে নূপুর পরিধান করিতেন। এই 
অলঙ্কার ও পরিচ্ছদাদি মথুর বাবু প্রদান করিয়ছিলেন। পরমছংসদেব 
বেশতৃষ! ধারণ পূর্বক কোন স্থানে উপবেশন করিয়। ককতাঞ্গলী গুটে বলিতেন 
“কোথায় ললিতা, কোথাগ্ন বিশাখা, একবার আমার প্রতি দয়! কর। আমি 
অতি হীন অতি দীন আমার উপায় কি হইবে? আমি শুনিয়াছি যে মতি 
তোমাদের প্রেমে চিক্ন-বিক্রীত। তোমাদের দয়া ব্যতীত রাধার সাক্ষাৎ 
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কেছ পাইতে গাঁরে ন। আদি পুজা জানিনা, আমি তন জানিনা, আমি 
তোমাদের দাসীর ধাষী আমার ধ্] কর.) তোদাদের দন! ন। হ'লে স্বাধাকে 
গাব ন1।” খাই বলিতে ধলিতে তাহার হাদগ্ধে প্রেমের সঞ্চার হইয়া! 
আঙিত, গায় দয়দ যুগল হইচ্চে অনর্গল অক্র নির্গত হইত এবং বাঁক্য 
গধগধ হইয়া আসিত। তিনি তখন সরোদনে কীর্তনের ভরে বিরছ-বিষয়ক 
গান করিতে কষ্গিতে দদাধিস্থ হইয়া বাইতেন। তিনি অচিন্নাৎ জমতিব 
দর্পন লাভ করিলেন । . তিনি এক দিন বসিয়া আছেন এমন সময়ে দেখি- 
লেন একটী অপূর্ব ক্বপলাবণা বিশিষ্ট পূর্ণধুবতী তীহার সমক্ষে উপস্থিত 
হইলেন। তিনি অলঙ্কায়ে বিড্যিত1। তীঁহাঁর পরিচ্ছদ জরির পেশোয়াজ 
কাটুলী এবং ওড়না । মন্্রকে ঘোর কৃষণবর্ণ কৌকড়ান কেশজাল, ইহার 
কিয়দংশ সুখের উপরে পতিত হুইয়! ব্দন কাস্তির অনির্বচনীয় শোভ1 
সম্পা্ন করিতেছিল। পরমছ্ংলদেবের প্রতি নিরীক্ষণ পূর্বক ঈষৎ, 
হাঁসিলেন এবং উভয় হন্তের অঙ্কুলির মধ্যে অঙ্গুলি স্থাপন পূর্বক সঞ্চাপন 
করিতে করিতে অদৃষ্ঠ হইয়। পড়িলেন। তদবধি তাঁহার সখিডাব চলিয়! 
গেল। তিনি কখন বলিতেন কোথাগ্ন ভ্ীমতি--কোথায় রাধে প্রেমময়ী 
একবার আমার দয়! কর। তুমি অষ্ট সথির শিরোযণি, তুমি মহাঁভাবময়ী 
মহাভাব গ্রলবিনী তুমি দয়া কর। ভোমার দয়! না হইলে আমি ত 
ককের দেখা পাবো না। কৃষ্ঃচন্ত্র তোমার, তোমার প্রেমে তিনি বাধা 
আছেন। তুমি ছাড়িয়া দিলে তবে তীহার দেখা" পাইব। তাঁই বলি 
আমায় দয়া কর। কৃষ্ঃ দর্শনের জন্ত আমার প্রা ব্যাকুলিত হইতেছে। 
নিষেধ মানে না, বারণ শোনে না, কফ এনে দেখাও । দেখ সখি চেয়ে 
দেখ আমার প্রাণ কোথায়? প্রাণ ওষাগত, প্রাণ বক্ষ-পিঞজর ভেদ করিয়। 
বুঝি বহির্গত হুইয়। যায় । আমায় রক্ষা কর, কৃষ্ণ দিয়ে প্রাণ বাচাও। 
তোমার কষ আমি লইব না তোমাকেই ফিরাইয়। দিব। আমি জেবল এক- 
বার চক্ষের দেখা দেখিব।* এইরপে ক্লোন করিতে করিতে তিমি সংজ্াশৃন্য 
তইয়া পড়িতেন। ক্রমে তিনি আপনাকেই ভ্রীমতি জান ফরিতে লাগিলেন । 
এবং তাহার ভাায়-্বভাখ প্রকাশ করিয়া কৃষ্চকে স্বামী বলিয়া! সম্বোধন 
করিতেন। কখন বা কের অদর্শনে এইরূপ গীভ গান করিতেন । 
| হ্বামের নাগাল গেলুম না লো সই। 
আমি ক্িনুথে আব ঘরে রাই। 
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“কাম বৈ হো গগদের তারক 
তিলেক আধে?সা রেখলে সই হই জিখে ছায়া? * 
আবার শ্রামের ধলগে ভেবে বে দিশে হাই সয়ে সাই 
শাম বঙ্ি মোর হতো পাখার চুগ, 
সামি যতন করে বাখ্ভুষ বেনী প্ই দিবে বকুত ছল 
আমি বন গোড়! হরিণের মত ইত্তি উত্তি চেথে ই । 
গাম ধখন ওই বাজায় গো বাঁশী, 
আমি তখন যমুন্ণাতে জল লয়ে আলি 7" 
আমার কীফের কলসী কাকে রৈল, হ্যামের বদন পানে চেয়ে রাই 


গীত সমাপ্তির সহিত তীহাবও বাক্য সমাপ্ত হইয়া আসিত। ভিগ্সি 
স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতেন, চক্ষের পলক পতিত হইত না। বানে 
হাস্তের ছটা, দক্ষিণ ছন্তের তর্জনী অঙ্গুলি দ্বারা কি যেন নির্দেশ করিতে- 
ছেন। এই ভাব ক্রমে অবসাঁদন হইয়া আদিলে তবে পূর্ব প্রক্কতিস্থ 
হইতে পারিতেন। 

পরমহংসদেবের নখিভা'ব সাধন কালীন তাহার স্বভাব চপ্রিত্র ও 
শারীরিক গঠন অবিকল শ্রীলোকের ন্যায় হই! গিয়াছিল। তাহার নিকটে 
আমর! শ্রবণ করিয়াছি যে এই সময়ে প্রতি মাসে তাহার বস্ত্রে শৌণিত 
চিহ দেখিতে গাইতেন & । 


* আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের এই কথায় আমাদের বাড়ল বলিয়া 
সাব্যস্থ করিবেন, তাহার ভূল নাই; কিন্ধ তাহাদের গোচরার্থ বিলাতের 
একটী ঘটন! এই স্থানে উদ্ভৃত রত্সিতে বাধ্য হইলাম । যদ্যপি ফোন 
বিবরের প্রগাড় সংস্কার জস্মিরা যায় তাহ! হইলে সেইক্প কার্ধা গ্রকাঁশ 
পাইবার কোন প্রকারে কেহই প্রতিবন্ধক জন্মাইতে পারে না। একদ! 
ডাংওয়ার্ডেন আমাদের নিকট গর করিয়াছিলেন যে, এক ব্যক্তির শ্রী মৃত্যু 
হইলে ভাহার শিশু সন্তান যখনই ক্রন্দন করিত সে ঝাঁক তৎক্ষণাৎ 
উহ্ছাকে বক্ষোপরে স্থাপন পূর্ব মাতার ভার সাত্বন। করিতে গ্রাস পাইত । 
শিশুটা হতক্ষণ বক্ষের উপর থঁকিত ততক্ষণ যে আপনাকে বিশ্বক্চ হই! 
যাইত । কিছু দিন এই ভাবে দিন যাপন করিল এ পুরুধটাগু ত্যয়ে হের 
সঞ্চার হৃইপ্কাছিল। সংস্কারে ( [700098890,) খা! হইবার নহে ভাহাও 
হইতে পারে। এই মর্শে ইংছাজী পুস্তকে তূরি ভূরি উদ্গীখ্যান গাছে? 
ইংরাজী পুস্তকের দোহাই না! দিলে জাজ কাপ কেছ কোঁন কথা বিশ্বাস 
কয়েন ন! তনিমিত্ এ প্রস্তাবের অবভায়খ! ক্ষরিতে হইল । 
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লবিভাবে বস্তি কাজে, গ্রহহংস্ার্্রীলোকদিখেজ সহিত অধিক 
যয ক্গতিন্ছিত করিতে | কথায় কথার পহ্জ জ্ঞান বিলুণু হইয়া 
ছিলি ঢাখহাদ উস হইল ।' পুর্বে কথিত হইখ্াছে এই তারকে আঙগণী 
বহান্জাধ রানি) উল্লেখ ফরিয়াছিলেন | বগা .সেই অব্য পরমহংসদেবের 
এইশাধলায় ফঙ্ বলিয়! নির্দেশ কয়া ঘা ন ভাঙা কুস্তক ধোগের পূর্বে 
আফা হইতেই উদ্দয় হইত এই মহাক্জানের বৃত্তাস্ত চৈতগ্ত চরিতামৃত 
গ্রন্থে বিশেষ পে হিবৃত আছে । যহাভাব বাক্ষাৎ শ্রীমতি শ্বরূপিনী। 
মহা উপস্থিত হইলে অস্র, রম্প, প্বরত্ঙ, পুলক, শ্বেঘ, উন্মত্ততা, এবং 
সৃতপ্রার় লক্ষগ নকল পর্যায়ক্রমে প্রকাশ পাইয়া থাকে । এই ভাব মহা- 
প্রভূ ভ্ীপ্রীচৈতন্দেবের জীবদ হৃতাত্তেই গুম গিয়াছিল, কিন্ত তাহার 
অগ্রকটাবস্থার পর এ পর্যযস্ত আর কোন ব্যক্তিতে মহাভাবষের লক্ষণ দেখ। 
বায় নাই। পরমহংসদেবের পিষ্দ্বিগের মধ্যে অনেকেরই ভাৰ হইতে 
দেখা গিক্সাছে এবং চৈতন্ত প্রভুর দমকালীন তাহার পিষ্যদেরও ভাখাঁবেশ 
হইত বলিয়! জনশ্রুতি আছে কিন্ত মহাভাৰ প্রীচৈতন্ত এবং পরমহংসদেব 
বাতীত আয় তৃতীক্ন ব্যক্তির দেখ] যায় নাই। 

পরমহংসদেব একদিকে সথিভাবে মহাভাব লাভ করিয়া কষ চন্দ্রের 
সহিত্ধ বিহার স্থখ সন়্োগ করিতেন এবং অপর দিকে দিব। রজনী স্ীমখ্খলীর 
মধ্যে বাস করিতেন বলিম্ব! উল্লেখিত হইয়াছে । তাহা মনের কথা কেহ 
বুঝিতে পারে মাই। মখুর বাবু তখন পরমহংসদেবের নিদ্বাত্ত অস্গত 
ছিলেন। তাহাকে না দেখিলে তিনি চতুর্দিক পুন্যময় বোধ করিতেন, 
সুতরাং সর্বদাই কাছে কাছে থাকিতেন। হান আহারের অন্ত শ্বতন্ত্ 
বন্দোবস্ত বরিক্াছিলেন। পরিধানের নিষিত্ত বালুচয়ের অতুযুৎকষ্ট চেলী 
আনাইন্আা তিনি আপন হন্তে পরাইয়! দিতেন। শীতকালে ঘহু মূলোর 
বন্সাদি প্রদান করিতেন কিন্ত পরমহংসদেব উহ! এক বারের অধিক ব্যবছার 
করিতে পারিতেন লা | দুন্যবান পরিধেয় বস্তরুলি প্রায়ই তিনি ছড়ি 
ফেলিতেন রং একখাদি ১৫** টাক মুগ্যের শীত বগ্ সম্বন্ধে আমরা 
শুনিষ্বাছি যে মখুর বাবু “পনি বারাণসীর শাল খানি গায়ে জড়াইয়া 
দিয়! ছিলেন। পরমহংসদ্ধেধ কিশ্বৎকাল পরে ভাঁবাধেশে কহিত্েছিলেন 
"মন, এর নমি শাল, ফ্যাডার-লোম্‌, আগুনে দিলে খুড়িয় যায়। ভখন এমন 
ুর্ন্ধ নির্গত হয় যে কেহু ভাছাতে সুস্থির হইতে, পারে না। এই শালের 


৪, পরমছংসদেবের জীবন রৃস্থাত্ত । 


দাম ১৫** টাঁকা। ইহা গারে ছিলে হরে রোগ বাড়িয়! কায়। 
সাধারণ লোক এ শাল গায়ে দিতে পারে না । তাহারা. কাল মোর্ঠ] ৷ ঢাগর 
ব্যবহার করিয়! থাকে । এ শাল গাঁয়ে দিয়া তাঁহাদের দিকটে ধাইলে হর্স 
গরম হইয়! উঠে, সেই লোকর্দিগকে হীন বলিয়। জার হয় । পাছে. ভা 
দের গায়ে গা ঠেকে এই জন্ত অতি গর্বিত ভাবে ওরে তুই ছোট লোক 
সরে যা-এইক্প অহঙ্কারের কথা ধাঁছির হইয়া থাকে 1” অই প্রকার আপন! 
আপনি বিচার করিতে করিতে সেই শাল খানি মৃত্তিকা নিজেপ করতঃ 
তছ্‌পরি পু খু" করিয়! খুৎকান প্রদান করিতেছিলেন, এমন গময় মধুর 
বাবু আসিয়া! তাহা! দর্শন করিলেন। তাহার চক্ষে জল আদিল এবং মনে 
করিলেন, এ ষহাঁপুরুষের নিকট আর আমি অর্থের গরিম!। প্রকাশ করিব 
না। 
তিনি অতঃপর পরমহংসদেবকে জানগাজারস্থ বসত বাটীর অন্তঃগুবে, 

লইয়া রাখিলেন। ইতিপূর্বে বল! হইয়াছে যে মধুর বাবু তাহাকে ন! 
দেখিলে বড়ই কাতর হুইতেন, সে বিষাদ আর তাঁহার থাকিল ন!। 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 


অর বি মত 


' পরমছংসদেব জানবাঁজারে আসিঙ্! সর্বদাই অন্তঃপুরে বাস করিতেন। 
অন্তঃপুর বাসিনীগণ সকলেই তাহাকে অতি আদরের ধন বনিয়া জানিতেন। 
পরমহংসদেবকে পুরুষ বপিয়। কেহ লঙ্দ্! করিত ন। কিন্বা সহস! তাহার 
সন্গুখে আসিতে কেছ সঙ্কুচিত হইত না। বাটার মহিলাগণ কেহ ভাঁহাকে 
সস্তানের ন্তার বোধ করিতেন এবং কেহ্‌ ব! সাধু বলিয়া জ্ঞান করিতেন । মধুর 
বাবুর কন্তারাই প্রায় তাঁহাকে তৈলাদি মর্দান পূর্বক নান করাইয়া দিতেন । 
পরমহংসদেব সময়ে সময়ে ভাঁবাবেশে বাহজ্ঞান পূর্ত হইয়া উলঙ্গ হইয়া 
পড়িতেন; কিন্ত তাহাতে কাহারও মনে বিকার উপস্থিত হইত ন1। বরং 
তাহারাই বস্ত্রা্দি পরাইয়। দিতেন। 

পরমহংসদেবের যখন যে স্থানে ধৃহিবার ইচ্ছ। হইত তিনি স্থানাস্থান 
কালাক।ল কিন্বা ব্যক্তি বিশেষ বিচার না করিয়া তথায় চলিয়! ঘাঁইতেন। 


পর্রসছহসর্দেবৈর জীবন বৃত্তাস্ত | ৪১ 


কখন কখন দখুর বাধ শরীক -বিছাসায় শঙ্বম কাকি! থাক্ষিলে, পরমহংসদেব 
ছয়ে চূকিক্টীই 'চলিত্বা আসিতেন, মধুর বাঁধু এবং তাহার জী ভাছাতে 
বিরক্ত হইরা বলিতেল, “বাব! তুমি জবার আমাদের ঘেখে সরে যাও 
ফেন? ভোদার কি অন্ত কোন রকম তাব আছে ? বালকের। যাহ! বুঝিতে 
পারে, ধাবা তোমার যে সে বুদ্ধিও নাট” যে দিবস মথুরের মনে কোন 
প্রকার ভাধোদয় হইত, সেই দিবপ পরমগংসদেবকে আপনার নিকট শয়ন 
করিতে বলিতেন। পরমহংসদ্ধেব তাহাতে কোন গ্রকার আপত্তি করি- 
তেন না। ও 
শুন] গিয়াছে বে, পরমহংসদেব তথায় প্রায় স্ত্রীবেশে থাকিতেন। যখন 
কোন প্রড়িম। পুজাদি হইত, দেবীর বিসজ্জনকালীন পরমহংসদেব অন্থান্ত 
জ্ীলোকের গ্ভায় বরণ করিতে যাইতেন। তখন তাহাকে এমন দ্বেখাইত 
মে, আবগু&ণভাবে না থাকিলে, তাহাকে ছন্সবেণী বলিয়া কেহ চিনিতে 
পারিত না। | 

এক জগস্ধান্তরী প্রতিমূর্তি নিরঞ্জন সময় বরণাদি সমাধ! হইবার পৰ 
মধুর বাবু রোদন করিয়া! পরমহংসদেবকে বলিয়াছিলেন “বাবা আমার ম! 
চলিয়! যাইতেছে, আমি কেমন করিপ্না তাহা সহ করিব?” পরমহংসদেৰ্‌ 
মধুর বাবুব বঙ্ষে'পূরি হস্তার্পণ করিয়। বলিয়াছিলেন “ভয় কি, আনব্ময়ী না 
তোমার ভ্বদয়ে আছেন।” অমথুর বাবু তখন নিরস্ত হইলেন বটে, কিন্ত 
কিয়ৎকাল পরে তাহার চস্ষুত্বয় লেছিতবর্ণ হুইয়! গেল। বাক্য নিঃসরণ 
বছিত হইল এবং ক্রমে চেতনাবস্থা অন্তহিত হইয়া আসিল। সহসা এই 
প্রকার অবস্থা পরিবর্তনের নিমিত্ত সকলেই ভীত হইলেন এবং চিকিৎসকাদি 
দ্বার! ফ্লোগোপশমের ব্যবস্থা হইতে আরম্ভ হইল? কিন্তু কিছুতেই উপকার্‌ 
হইলনা। মধ্যে মধ্যে রোগী “বাবাকে নিকটে আন” এইরূপ প্রলাপ 
বলিতে লাগিলেন। 

পরমহংসদেব মথুর বাবুর এই প্রকার কথ শ্রবণ করিয়। অত্যন্ত ভীত 
হইয়। পড়িলেন এবং মাতার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তিনি 
অতঃপর মধুরেয় গিকটে, গমন পূর্বক গাজে হস্তার্পণ করিয়। তাহার 
চৈতন্ত সম্পাদন করিলেন । তদবধি সময়ে সমগ্কে মধুর বাবুর ভাবাবেশ 
হুইত। | 

পরবহুংসদেব যে কি কারণে স্ত্রী-বেশে স্ত্রী-মগুলীর মন্যস্থণে বাস কিয়! 

ঙ 


৪২ পরমহংসদেষের জীবন হৃতাস্ত | 


ছিলেন, তাঁহাঁ বোঁধ ভ*, কেহ ফেহ বুঝিতে পারিয়াছেন; কিন্তু সাধারণ 
লোঁকেরা ইহার অভ্যন্তরে প্রযেশ করিতে না পারিয়া, নানাদিখ কৃাবে 
তাহ পর্যবসিত করিয়] লইবেন, তাহার সনোহ নাই। | 

পুর্বে উল্লেঘিত হইয়াছে যে, পরমহংসদেব সখিভাব সাধনের সমক্ষে 
জানবাজারে যাইয়া বাস করিয়াছিলেন। তিনি যে নিরবচ্ছিন্ন স্থানে 
থাকিতেন, তাহা নহে। কখন ছুই দিন, কখন দশ দিন এবং কখন ব 
মাসাধিকও হুইত। তাহার যখনই মন বাইত, সময় অসময় বিচার ন! 
করিয়! দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া আসিতেন। 

সথিভাবের উদ্দেত্ত সগ্বন্ধে এই স্থানে কিছু আভাস দেওয়! কর্তব্য । 
কর্মকাণ্ডের মধ্যে নিষ্ষাম কম্মই সর্ধবপ্রশংসনীয় এবং আননাপ্রদ বলির। 
উদ্লেধিত হইয়াছে । সকাম কর্মে অভীষ্ট সিদ্ধ ন। হইলে, নিরানন্দের সীম! 
থাকে না? কিন্ত নিষ্ষাম কর্মে কর্মফল আকাজ্ষা! না করিয়া। কেবল কর 
করিতে হয়। ইহাতে ফলাফলের প্রত্যাশ। ন! থাকায় কর্্ীর মনে উৎসাহ 
কিছ্ব। নিরৎসাহ একেবারেই স্থান পাইতে পারে ন।। ফলে এ ক্ষেত্রে সর্বদ! 
আনন বিরাজিত থাকে । 

সথিভাব নিষষাম ধর্মের স্তায় আকাজ্ষ। বিহীন সাধন! বিশেষ। বৃদ্দাবনে- 
স্বরী শ্রীরাধার সহিত শ্রীকষ্চচন্ত্রের শুভ মিলন করাইবার জন্তই সথখিদিগের 
নানাবিধ আয়োজন হইত; নিজ স্বার্থ চরিতার্থ কর! তাহাদিগের উদ্দেশ্য 
ছিল না । এই নিমিত্ত সখিদিগের ভাবকে নিষ্ষাগ ভাব বলা হয়। 
, তত্বপক্ষে সথিভাবকে মনোবৃত্তিদিগের সহিত তুলনা করা যাগ্ন। 
জীবাত্মা বা! লিঙ্গ শরীর অর্থাৎ যে চৈতন্তাংশ পাঞ্চভৌতিক দেহ লইয়! 
স্বতন্ত্র হইয়! রহিয়াছেন, স্বভাবতঃ উহ জড় জগতের বিবিধ প্রকার আবরণে 
আবৃত থাকিয়। তাঁহার নিজ কর্তব্য বিস্ৃত হইয়া এক বিস্তৃত্ভ-কিমাঁকার 
ধাবণ পূর্বক ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়! থাকেন। এই জীবাত্মাক্ষে প্রক্কৃতি 
বা রাধাও বলা! যাইতে পারে। সথি ম্বূপ! মনোবৃত্বিদ্িগের সাহায্যে 
জীবাত্মার পূর্ববাবস্থা, ক্রমে বিদুরিত হুইয়। পরমাম্মা বা! প্রীক্কষ লাভের 
ক্বিধা হয়। মোহাদি বিবিধ মায়াবরণ হইতে জীঘাত্বা শ্বতনতর হইলে, 
উহার গ্বপ্রকাশ কহা যায়। এই সময়ে যে সকল অবস্থা সময়ে সময়ে 
উপস্থিত হইয়া! থকে, তাহাদিগকে সাধারণ কথায় ভাব বলে। পরমাত্ম! 
বা শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডক গহ্বরে সহ্ত্র দল কমলোপরে বান করিতেছেন। মনো" 
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বৃত্তি সথিদিগের সহিত জীবাত্মা লভী নিঙদেশ হইতে বিবিধ ভূমি * অতিক্রম 
করিয়া যখন হল্রদলে জগমন পূর্বক পরমাত্বার সহিত মিলন কার্ধ্য 
সমাধা করেন, তখন স্থিগণ এ ঘুগলমূর্তির সন্গিধানে আদেশ পালনার্থ 
অবস্থিতি করে। এই অবস্থাকে খহাভবের অবাবহিত পরবর্তী অবস্থা ব1 
সমাধি কহ! যায়। জীবাঝার স্বস্থান পরিত্যাগ কাল হইতে পরমাত্মার 
সঙ্জিছিত হওয়া পর্যযস্ত সমস্বকে মহাভাব বলে। 

থে পর্যযস্ত জীবাত্বা দৈব সম্বন্ধ সংস্থাপন পূর্বক অবস্থিতি করেন, সে 
পর্ধ্স্ত তিনি জীব নামে অভিছিত। জীবাত্ব! স্বস্থান চ্যুত হইলে, ওঁ জীবের 
জীবন নাশ হইয়া মৃতাদশা সমাগত হইয়া থাকে, যাহাকে মৃত্যু কছে। 
যোগ সাধনের দ্বারা যখন মৃত্যুর স্তাষ অবস্থা! লাভ হয়, তাহাকেই সমাধি 
কহা যায়। সমাধিস্থ হইলে, পুনরায় ইচ্ছা! করিয়! কৈবতাবে আন যাঁয়। 
সাধারণ মৃত্যু হইতে সমাধির এইমাত্র প্রভেদ বলিয়! নির্দিষ্ট হইয়াছে ! 





চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । 


অপ ০ 


পরমছংসদেব পূর্বো্লিখিত মতে জ্ঞান ও ভক্তি পন্থার বিবিধ শাখা 
পরিভ্রমণ পূর্বক প্রাচীন হিন্দুদিগের বিধিবদ্ধ ও রাঁগান্ুগ! ধর্ম নকল এবং 
তাহার নিজ কল্পিত প্রণালী বিশেষ সাধন করিয়া! ভাহাদিগের চরমাবস্থায় 
উপনীত হইয়া দেখিলেন যে, সকল মতের পরিণাম ফল এক প্রকার । 
বৈদান্তিক মতের পরমহংসদিগের যে অবস্থা, তন্ত্র মতের পিদ্ধাবস্থায় কৌল- 
দিগের 1 তজপ ভাব। কর্তাভজাদিগের “সহজ? বা] আলেখ'» নবরলিকের 
ক্ঞাটুট”, বাউলদিগের “সাই” এবং বৈষ্ণবদিগের 'মহাভাব' প্রভৃতি নানাবিধ 
ভাবের সহিত মিলাইয়! লইলেন ) কিন্তু সাধনের শেষাবস্থায় কাহার সহিত 
কাহার পার্থক্য দেখিতে পাইলেন না। তিনি বিবিধ ধর্শের আত্যন্তরিক 
অবস্থা এই প্রকার প্রত্যক্ষ করিয়! বুঝিলেন যে, সাধারণ গঙ্ষে ধর্ম জগৎ 





* তন্ত্রমতে ইভাকে চক্র কছে। | 
1 ছক্ষিণাচারীদ্দিগের মত বিশেষকে কুলাচার কহে; কুলাচারে সিদ্ধ! 
বস্থাকে কৌল কহে। 
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হুই তাঁগে বিস্তক্ত হইগা আছে। প্রথম জান বা জান্-তত্ব পক্ষে এবং 
দ্বিতীয় ভক্তি বা লীলা পক্ষে। বৈধাত্তিক, তায়িক ৩. বৈষনশাহ্দি 
গ্রথম শ্রেণীর এবং পৌরাশিক মতাদি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত । টিদাস্িক 
মতে “লেই জমি বা আমিই সেই” অর্থাৎ যাহ। কিছু আছে, ছিঙ্গ' দঃ 
হইবে, তাহ। আমার অন্তর্গত অথব! আমি ছিলাম, আছি এবং, হইব.। 
ফলে আমি ব্যতীত কার কিছুই নাই, ছিল না এবং হইবে না। যেষন 
পাঁঞ্চভৌতিক বিষয়ীভূত জগৎ। ইহার সর্ধস্থীনেই পীচের সবা উপপন্ধি 
হইযা থাকে । যদ্যপি কোন একটী পদার্থ লইয়া] বিচাব কর! যায়, তাহ! 
হইলে কারণ ধরিয়া দেখিলে, তাহাব অন্তর্গত স্থিত পদার্থ সর্বজেই বহিয়াছে, 
জ্ঞান দৃষ্টিতে দেখিতে পাওয়। যাইবে । কিন্তু পার্থিব পাঁঞ্চভৌভিক পদার্থ 
ব্যতীত মনুষ্য দেছে ঘষে পরম পদার্থ আছে তাহা অন্ত কোন স্থানে মের়প 
ভাবে না থাকায় তাহারা ইচ্ছাক্রমে নানাবিধ পদার্থ স্থষ্টি এবং ধ্বংস করিতে 
পারে । এই নিমিত্ত মন্ৃষা জাতিই সর্বাপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ পদ অধিকার করিয়াছে । 
জড়জগৎ হইতে চলিয়! গিয়। অর্থাৎ যোগাবলম্বন পূর্বক স্থল, সুক্ষ, কারণ 
এবং মহাকারণ পধ্যস্ত গমন করিলে, আপনার অস্তিত্ব হাঁরাইয়া যাইবে, 
ইহাই বৈদাস্তিক লমাধি। ভক্তিমতে মহাঁভাঁব লাভ করিয়া! যে সমাধি প্রাপ্ত 
হওয়া] যায়, তাহাঁও তন্রপ। এস্থলে কার্য্যের তারতম্য থাকিলেও ফলের 
প্রভেদ হইডেছে ন। | তত্ত্রমতে পাশ বদ্ধ জীব পাশমুক্ত শিন বলিয়া উল্লেখিত 
হইয়াছে । পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, মায়াবলণ দ্বার! জীবাক্মাকে হ্বস্থানে 
আবদ্ধ করির়! রাখে । এই আবরণের নামান্তর পাশ। এই আররণ বা পাশ 
বিচ্ছিন্ন হইলে, জীবের জীবত্ব বিলুপ্ত হইয় শিবত্ব বা মঙলময় কার্ধয করিবার 
অধিকার প্রান্ত হইয়। থাকে । বৈষ্কবমতে এই অবস্থাকে ভাব কত? 
শিবত্ব লাভ কুয়া! তন্ত্রের শেষ কথা নহে । শিবের শবত্ব দশ! হইলে, তবে. 
ব্রঙ্মময়ীব সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, এস্কলেও মৃত্যুর ভাব বা সমাধি নিরূপিত্ত 
হইতেছে । কালী প্রতিমূর্তি তাহার দৃষ্টান্ত বিশেষ। বাউল গ্রস্ৃতি- 
অগ্যান্ত মতে যখন মহাকফারণে ব৷ পরমাত্ম। লইয়া কথা, তখন তাঁদের সুধা 
ভাবের তারতম্য থাকিলেও প্রাচীন মতের সহিত অনৈক্য হইত্েছেননা। '. 
দ্বিতীয় মতে নিত্য লীল! ধা! সেবা সেবক ভাবের কার্য হুইয়া থাকে। 
এ ভাবে জীবাম্মা এবং পরমাত্মার একীকরণ করিতে ভক্তের ইচ্ছা হয় ন। 
ভাব বিশেষের আশ্রয় গ্রছণ পূর্বক ঈশ্বর এবং জীব এই অবস্থায় থাকিরা 
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লীলা! যপানৃত্ত পান কছিয়া'খাকে | জীব এবং উত্বব্ব, এই ভাবে যদিও দ্বৈত 
জানের কার্গা- হয, ছিন্ত প্রক়াক্ষ দর্শনের সময়ে সাধকের আর নিজের অস্থিত্ব 
বোধ খাক্ষিতে পারে না। তীহায় মন প্রাণ দেই মুর্তিতে এককালে সংলগ্ন 
হইয়া ধাক্স। এই অবস্থার সহিত পূর্ো্লিখিত অবস্থার সাদৃশ্ঠ আছে। 

পরমহংসদেব এই প্রকার বিবিধ ধর্মের আদি কারণ বহির্গত করিয়াও 
নিশ্চিন্ত হইলেন না। তহায় প্রাণ যারপয়নাই উৎসাহিত হইয়া শিখ 
ধরছে দ্বীক্ষিত হইলেন । তাদনস্তর তিনি অন্ান্ত ক্ষুদ্র ও বিবিধ সম্প্রদায় ভুক্ত 
হইয়াছিলেন, তৎপমুদয় আমর1 বিশেষ অবগত নহি। হিন্দু মত সামগ্জন্ত 
করিয়া তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন বে,হিন্ফু মুসলমানের প্রভেদ কি? 
ক্রমে তাবময়ের এই নৰ ভাব তরঙজজ উথলিয়! উঠিল। তীহায় শ্বতাব সিদ্ধ 
উৎসাহ পুর্ণ হৃদয়ে অমনি মাতার নিকট মনোভাব নিবেদন করিলেন। 
করুণাময়ীর অপার করুণ1, অকপট ভক্কের মনোরথ কিরূপে পুর্ণ করিতে 
হয়, দয়ামরী মাবিনা আর কে জানিবেন ? ভক্তের বাপনা মা আপনি 
প্রেরধ করেন এবং আপনি তাহা পূর্ণ করিবাব ব্যবস্থাও করিয়। দেন। 
পরমহংস্দেবের জীবন তাহা'র জাজল্যমান দৃষ্টাস্ত | 

পরমহংসদেবের ৰালকবৎ প্রার্থন। যেমন মাতার শ্রবণ বিববে প্রবিষ্ট 
হইল, অমনি তিনি সে প্রার্থনা অচিবাৎ পরিপূর্ণ করিয়! দিলেন। 

গোবিন্দ দাস নামক এক ব্যক্তি, জাতিতে কৈবর্ত দমদমার সন্নিকটে 
ওপ্ততাবে মহম্মদীয় বর্শমতে সাধন ভজন করিতেছিলেন। ভিনি এই 
সময়ে পরমহংসদেবের নিকটে আগমন পুর্বক মুসলমান ধর্মে দীক্ষ। দিয়া 
তিন দিন ষথানিয়মে তাহাকে কার্ধ্য করাইলেন। তিন দিনের পর তাহার 
যে ভাব অপনীত হইয়া গেল। এই দিনত্রয় তিনি কালীর মন্দিরে প্রবেশ 
করিতে পারেন নাই, কালীর প্রসাদ তক্ষণ করেন নাই এবং তাহার ভিতরের 
হিন্দু ভাব পর্য্যস্ত চলিয্না গিয়াছিল। 

মুঘলমান ধর্ম সাধন করিয়! তিনি হিন্দুদিগের-জ্ঞান এবং ভক্তি মতের 
সহ্তি তাহ! বিলাইর। পাইয়াছিলেন। হিন্দুদিগের ঘে প্রকার সাধন গ্রণালীর 
অতিগ্রায়, মহঙ্খদীয় ধর্শে তিনি তদ্রপ দেখিয়াছিলেন। মহম্মদ বলিয়াছিলেন 
যেকেহ কাফেরদিগকে সংহার করিতে পারিবে, সে পরকালে কর্জলনয়ন। 
অগ্মরায় পহিত সুখে বাপ করিবে । কাফের অর্থে ছিনি রিপুিগকে লক্ষ্য 
করিয়াছিলেন । কারণ শরীরের মধ্যে রিপুগণই কাফের ব! বিজাতীয় 


৪৬ পরমহৎসদেষের জীবম বৃত্তাস্ত। 


ধর্মাবলম্বী, তাহাদের বিনাশ কছছগিলে ব। দ্রিপুগণ প্রমিত হইলে, বিদ্যা শক্কির 
প্রকাশ পায়। বিদ্যার সহ্ববাস ব্যতীত মহুধ্যের সুখ ইহহূর লাভের 
দ্বিতীয় উপায় কোথায় ? 


০১১১১১০১১১ 


পঞ্চ দশ পরিচ্ছেদ । 


ধর্বীর পরমহংসদেব যদিও মুসলমানদিগের ধর্মের মধ্্ধ অবগত হইলেন, 
তথাপি তীছার হৃদনন নিশ্চিন্ত হইল ন1। তাহার হৃদয়ে এখন ক্ষুধা! নিহিত 
ছিল। তিনি এক দিন দেবমন্দিবের সন্নিহিত যছুলাল মল্লিকের উদ্যান- 
স্থিত বাটার কোন গৃহে দণ্ডায়মান ছিলেন । সেই স্থানে মেবির ক্রোড়ে 
শীয়িতবাঁলক যীস্তর চিত্রপট ছিল। পরমহংসদ্েব তাহা! জানিতেন ন|। 
কিঞিৎ কাল পরে তাহার মন হুইতে পূর্বণের ভাব এককালে বহির্গত হইয়! 
যাইল। তিনি তদৃষ্টে চিস্তাযুক্ত হইলেন এবং মা মা বলিয়া ঘন ধন দীর্ঘ 
নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। পরে যীশুর প্রতিবপের প্রতি দৃষ্টিপাত 
কন্িলেন। দেখিলেন যে, যীশুর চিত্রপট হইতে জ্যোতি আপিয়। ত্বাছার 
শরীরে প্রবেশ করিতেছে । তিনি তদনস্তর স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। 
অনন্ত সাধনের স্ভাষ যীশুর ভাব তাহার তিন দিবস ছিল। তিনি গৃহে 
বসিয়। বড় বড় গির্জে দেখিতে ও পাদ্রীদিগের উপদেশ গুনিতে পাইতেন। 
এ কয়েক দিন তীহাব মুখে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম কিছুই নির্গত হয় নাই 
অথবা তাহাদের কথ! মনেও উদয় হয় নাই। অতঃপর তিনি একখানি ধনুর 
চিত্রপট আনিয়া গৃহে রাধিয়াছিলেন । উক্ত ছবি খানি অদ্যাপি দক্ষিণেশ্বরে 
আছে। এই ছবি থানিতে যীশ্ড এই ভাবে চিত্রিত আছেন। কোন সমুদ্র 
তীরে তিনি ভ্রমণ করিতেছিলেন। এমন সময়ে একটী বৃদ্ধ আলিয়া তীঞাকে 
িজ্ঞাস। করিল গ্রভূ! ঈশ্বরকে পাইৰ কিরনপে? বীণ্ড এই কখার কোন 
প্রত্যুত্তর নাদিয়া তাহার হস্ত ধারণ পূর্বক সমুদ্র সলিলে কিয়ন্দর প্রবেশ 
করিলেন। বৃদ্ধ অবাক হুইয়! পরিণাম চিস্তা করিতে লাগিল। ইত্যবসরে যীন্ত 
বৃদ্ধের শ্রীব। ধারণ পূর্বক জলে লিমর্জিত করিয়া কিয়ৎকাল বিলম্ষে ছাড়ি 
দিয। জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার প্রাণের এখন অবস্থা কি রূপ? বৃদ্ধ 


পরমছংসদেরের জীবন বৃতাস্ত । ৪৭ 


আশ্চর্যান্থিত হইয়।. হঁপাইাতে হাঁপাইতে সন্থয়ে কহিল প্প্রাণ যায়” বীন্ 
কহিলেন, প্টশ্বরের বিরহে বখন এইরূপ প্রাণের অবস্থা হইবে, তখনি 
স্বাধাকে লাভ করিবে।* পরমহংসদেব একথা প্রথমই প্রাণে প্রাণে 
নিজে জানিয়াছিলেন এবং সেই রূপ সাধনাও করিয়াছিলেন । প্রভূ 
ভ্রীচৈতন্তদেবের জীবনেও অবিকল এর প্রকার ভাব লক্ষিত হইয়াছে । তিনি 
বিরছে কেশোৎপাটন ও মুখ ঘর্ষণ করিতেন এবং সমাধির স্থলে গ্রাণ 
যাইবার কথ! স্পষ্টাক্ষরে দেদীপ্যমান রহিয়াছে । এই সকল কারণে যীনুর 
মতও মহাকারণে এক বলিয়া মিলাইয়! লইলেন। 

পরমহংসদদেব বহু আড়ম্বর ভালবাসিতেন না। এক কথায় তাহার 
ফার্ধয মিটাইয়। লইতেন। তিনি বলিভেন “আপনাকে মরিতে হইলে 
একটী আলপিন কিবা একটী বেলকাটা হইলেই যথেষ্ট হইবে? কিন্ত 
অপরকে সংহার করিতে হইলে বড় অস্ত্রের প্রশ্নোজন । সেইরূপ তব্বকথা 
জানিতে ইচ্ছা হইলে, এক কথায় জান! যাঁয় । অধিক আড়ম্বরে গোলো- 
যোগ উপস্থিত হুইবার সম্তবন। |” তিনি সেই জন্ত আরও বলিতেন, “এক- 
জান জ্ঞান বছজ্ঞান অজ্ঞান ।” পরমহংসদেবের এবন্প্রকার জ্ঞান আপনি হৃদয়ে 
সমুদিত হুইস়্াছিল এবং ইহার পোষকার্থ তিনি একটা দৃষ্টাস্তও পাইয়াছিলেন। 
একদ। একটা সাধু আপিয়াছিলেন। ঠাকুর কিম্বা অন্ত কোন যন্ত্র তাহার 
ছিল না। পুজাকালীন তাহার ঝুলির তিতর হইতে একথানি স্তবৃহৎ ্রস্থ 
বাহির করিয়া পুজা! কবিতেন। পরমহংসদেব গর গ্রন্থথানি দেখিয়! নাম জিজ্ঞাস! 
করায় সাধু উহ! রামায়ণ বলিয়া পরিচন্ন দিলেন । পরমহংসদেবের মনে 
বিশ্বাস হইল না। তিনি জোর করিয়া গ্রন্থখানি খুলিয়! দেখিলেন যে, উহার 
প্রথম পাতে বৃহৎ অক্ষরে রাম শবটা লেখা আছে। তিনি তৎক্ষণাৎ ভাব 
হুষিলেন এবং মহাভাবে নিষগ্র হুইয়৷ সমাধিস্থ হুইয়। পড়িলেন । 

ধীশ্তর সাধনান্তে তাহার সকল সাখনই একপ্রকার শেষ হইয়। আসিল। 
তিনি বৌদ্ধমতে সাধন করিয়াছিলেন কি ন| ডাহা আমর! শ্রবণ করি নাই, 
তাহার গৃহে প্রন্তরের একটী বুদ্ধ মূর্তি দেখিয়াছি। ইতি পুর্বে পৃজা তর্পণা'দি 
সমুদয় বন্ধ হইয়! গিয়াছিল। তিনি সময়ে সময়ে সমস্ত দিন পুষ্প চয়ন করিয়া 
কালীর পুজ1 করিতেম। এক দিন দেখিলেন বে, ধাহার জন্ত পুষ্প সংগ্রহ 
কর! হয়, তীহান্সই শরীর এই বিশ্বকাও। বৃক্ষ সকল ফলফুলে তাহার অঙ্গের 
শোভা বর্ধন করিতেছে । তিনি এই দেখিয়া আপনি হামিয়। উঠিলেন 


৪৮ পরমহংসদেষের জীবন বতাস্ত। 


এবং বলিলেন দপ্রলাদি ফুলেকি ক'রে পুজা করিব” ভবধি পূজ! করা বন্থা 
হইয়া গেল। ৃ 

পরমহংসদের সাধন কায হইতে অবগর পাইয়া! যখন যেন অবস্থা 
পতিত হইতেন, তখন তিনি গেই ভাবে আনন্দ করিতেন। তিনি কখন 
সাধুদিগের সহিত সদালাপে সময়াতিবাহিত করিতেন এবং কখন বা হরি 
নামামৃত পান করিয়! তাহাতেই বিহ্বল হইতেন এবং হঙ্কার প্রদান পূর্ববক 
বৃত্য করিতে করিতে মহাভাবে নিমপ্ধ হইয়া যাইতেন। কখন ব। দেবী 
মন্দিরে প্রবেশ করিয়া! চামর ব্যঙ্জম এবং করতালি দিয়! শক্তি বিষয়ক গান 
করিতেন। কখন বা রাধারুষ্েের সন্মুধে গমন পূর্বক তাহাদের যুগল 
রসের রসিক হইয়! রস পান করিতেন | কখন বা জয় শিব জয় শিব বলিম্না 
সমাধিস্থ হুইক্ব! বসিক্লা থাকিতেন। কখন বা কোথায় রাম রঘুবীর বলিয়! 
আর্তনাদ করিতেন এবং কখন বা স্বর গ্রামের আরোহণ এবং অবরোহণ 
হিসাবে রাম রাম রাম বলিয়া মাতিয়! উঠিতেন এবং সমাস্তরে হুন্মাদেয় 
দাম্তভাবের আশ্রয় লইয়। ভাবোম্মত্ত হইয়। পড়িতেন। কথন বৃন্দাবনের 
নন্দকিশোর ও রাই কিশোরীর কৈশোরিক ভাবাবলোকন পূর্বক প্রেমানন্দে 
ভাসিয়৷ যাইতেন। কখন ব! বেদাস্ত-সুত্রের স্থত্র ধরিয়৷ নিরাকার অদ্বিতীয় 
ব্রদ্মে মিলিত হইয়া জড় সমাধি প্রাপ্ত হইতেন। কখন বা ঘোষপাড়া, 
বাউল, নবরলিক ও পঞ্চনার্ী প্রভৃতি সাস্প্রদ্দায়িক উপাসকদিগের সহিত 
আলেখ, সহজ ও র্ূপলাগর সম্বন্ধীয় গীত গান করিয়া পরমানন্দ লাভ করি- 
ত্নে। কখন ঝাক্রদ্ষময় জগৎ জ্ঞানে বড় ছোট, ভদ্র অভদ্র, ধনী নির্ধপী, 
বালক বৃদ্ধ, স্ত্রী পুরুষ সকলকেই প্রণাম করিতেন। কখন বা পিপীলিক'- 
দিগকে চিনি প্রদান করিয়! বেড়াইতেন, কখন বা! হর্ধাদলোপরি পাদ 
নিক্ষেপ করিয়া! আপনাকে আপনি তিরস্কার করিতেন এবং উহার! পা. 
দলিত হইয়া অশেদ কেশ পাইয়াছে, হয় ত কাহার অঙ্গ প্রত্যান্ষ চূর্ণ হইয়া 
গিয়াছে মনে করিয়! রোদন করিতেন এবং অপরাধের নিশিত্ ক্ষমা প্রার্থন। 
করিতেন। কখন ব| উত্ভিদগণের মধ্যে চৈতন্ত বিরাজিত 'জআছেন বলির! 
এড প্রবল ভাবোদয় হইত বে তিনি একটা পুষ্প কিস্বা পাতা! ছিঁড়িতে পারি- 
তেন না এবং কাহাকে তাহা করিতে দেখিলে, তিনি অতিশয় কাতর হই- 
তেন। তিনি সর্বদা পণ্ডিতদিগের সহিত সহবাস কর্সিতেন এবং তাহাদের 
নিকট শাঙ্ত্াদি শ্রবণ করিয়া দিনযাপন করিতেন। তিমি কখন যান 
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কখন চত্ীয় গীত এবং কন বা কীর্তন আবণ করিতেন। এই গীতাদি শ্রবণ 
করিবার জন্স প্রচুর অর্থ ব্যয় হইত, মধুর বাবু বে সকল আনন্দের সহিত 
সম, ফরিত্তেন। 


যোড়শ পরিচ্ছেদ । 


নী 


ইতি পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে,পরমহংসদেব বিবাঁছের পব 'শার তাহার 
স্ত্রীর মুখাবলোকন কবিতে অবসর প্রাপ্ত হন নাই। তাহাব স্তরীযখন ষোড়শ 
বর্ষে উপনীত হন, সেই সমন শ্বশুরালয়ে গমন করিবার ইচ্ছ। হুইয়াছিল। 
তাহার মনের প্ররুত ভাব মথুব বাবুকে জানাইয়াছিলেন। তিনি সে সকল 
কথ শ্রবণ করিয। আশ্চর্য্য হইব! পড়েন। তত্ত্রমতে নাকি যোড়ণী পুজাব 
বিধি আছে। তিনি তীহার স্ত্রীতে সেই কার্যা সমাঁধ! করিয়াছিলেন । মথুব 
বাবু চেলির সাড়ী, শঙ্খ এরং অলঙ্কাবাদি পুজার ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে 
দেশে পাঠাইয়া দিরাছিলেন। পরমহংসদেব তাহার নিজ বাটাতে ন| 
বাইয়া একেবারে শ্বগুরালযে গমন কবেন। তায় পৌছিয়া তিনি বাটার 
বহির্ভাগে অবস্থিতি ন1 কবিয়া অস্তঃপুরের প্রাণে যাইয়া! দণ্ডায়মান হই- 
লেন। তাহার স্ত্রী তখন এ স্থানে কোন কার্ষ্যে নিযুক্ত ছিলেন। সহস। 
একজন অপরিচিত্ত ব্যক্তি উন্মাদের ন্তায় এক দৃষ্টিতে চাচ্ছি! থাকিতে 
দেখিয়। তাহার জননীকে ডাকিয়! বলিলেন, মা দেখ দেখ কে একজন 
পাগল এসেচে। তাহার জননী গৃহ হইতে বাহির হইন়। আমিলেন। প্রথমে 
তাহার চক্ষু আগন্তক ব্যঞ্জকে চিনিতে পারিল না, কিন্তু প্রাণ কীাদিয়া ভুহু 
করিয়া উঠিল। যেন বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়! পাগলকে ক্রোড়ে লইতে মন 
ধাবিত হইল এবং ভাহাকে সচত্র চুত্ধন করিয়াও যেন প্রাণে তৃপ্তি মানিল 
না। তাহার সহসা চিত বিকার ও প্রাণ উচাটন হুওয়ার তিনি ভাবিলেন, 
এ পাগল কে? কাহার পাগল ? অখনি তিনি চিনিলেন, অমনি বৎসহার! 
গাভীর ন্যায় ছুটিয়। আসিয়া “বাবা রে এই কি আমার অদৃষ্টে ছিল” বলিয়া, 
পরমহংসদেবের সম্মুখে আছাড় খাইয়া পড়িঘ্না! গেলেন। তাহার তনয়! 
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'অবাক্‌ হুইয় চাছিবা রহিপেন। তখন কে যে পাগল, তাহ! তিনি বুঝিতে 
পারিলেন ন]। 

পরম্হংসদেবের স্ত্রী এতক্ষণে তাহার অমূলা রত্ব চিনিলেন। তখন লচ্্া 
দেবী তাহাকে আশ্রষ করিয়! আর পুর্ণরূপে সেই বদনকাস্তি নিরীক্ষণ করিতে 
দিল না। তিনি অবগ্ত&ণ ভাবে তথ] হইতে প্রস্থান করিলেন। 

অতঃপর পরমহংসদেব তীন্থার অভিমত পুজাদি ষথানিরমে সম্পন্ন করি- 
বাব সমুদান আয়োজন কবিয়' লইলেন। পুজার সমযে তীাহাব স্ত্রীকে 
আলপন! দেওব! পীর্ড়ার উপবিভাগে দণ্ডায়মান হইতে বলিলেন । তিনি 
দ্বিঝস্তি করিলেন ন।! পরমহংসদেব তাহাব চবণদ্বয়ে ফুল বিন্বপত্রার্দি সহ 
পুজা করিলেন এবং জপ করিবার যে মাল! ছিল তাহাও চিরদিনের মত 
অঞ্জলী প্রদান করিলেন । তদবধি তাহার জপ তপফুরাইয়া গিয়াছিল। 

পরমহ্ংসদেবেব অভিগ্রার কেহই বুঝিতে পাবিল না। তাহার শাশুড়ী 
ইহাতে ক্রোধান্বিত। হইয়! তাহাকে কত কি কটুকাটব্য বলিয়াছিলেন। তাহার 
অপবাধ কি? মারিক সম্বন্ধ জতি বিভীষিকা প্রদ, তাহার অন্তথ! হইবাব 
নহে। তিনি না জানাইলে কি প্রকারে জানিবেন মে সাক্ষাৎ শিব তাহার 
জামাতা। তাঁহার সৌভাগ্য এত উচ্চ তাহ কেমন করিয়া তিনি 
বিশ্বীন করিবেন যাক মন্ুষোর ভাগ্যে যুগষুগাস্তরে ও কখন কেহ 

ঘটিত হইতে দেখে নাই, তাহা তন্বজ্ঞজন বিরহিত মায়িক ভাবপ্রধান 
স্রীলোকের হৃদয়ে কেমন 'করির! স্থান পাইবে? বিবাহেব পর যদিও 
তিনি সর্বদ! শুনিতেন যে, তাহার বামকুষ্ণ বাতুল প্রায় হইয়! কখন্‌ কি 
কবেন, কখন্‌. কি বলেন, কথন ঠাকুব পুজ! কবেন এবং কখন আপনি 
ঠাকুর হইয়া বসেন । যদ্দিও তিনি জানিতেন যে, বামক্কষ্ণেব আর পুর্বববৎ 
জ্ঞানকাণ্ড কিছুই নাই, আপন পর বিচার করিয়া! কার্ধয কবেন ন', 
ব্বদেশের কিন্বা শ্ব-সম্পর্কীয় কাহার কথায় সম্বন্ধ রাখেন না, এবং কেহ 
নিকটে যাইলে শিষ্টাচারের অনুরোধ রক্ষাও করেন ন।। যদিও তিনি 
বিলক্ষণবপে অবগত ছিলেন যে, যে বস্ত লইয়! জগৎ সংসার, যাহার ছায়। 
অবলম্বনপূর্ববক ব্যক্তিগণ দেশ বিদ্বেশ গমন করিয়! মন্তকের ঘর্ম ভূমিতে 
নিক্ষেপণ দ্বারা অর্থোপার্জন করে, যাহার ভ্রকুটি ভঙ্গে আতঙ্গে কষ্ট-সঞ্চিত 
অর্থের সাহায্যে প্রিয়কর দ্রব্য যথাসাধ্য সংগ্রহ করিয়] থাকে, যাহাব অন্তত 
মৌখিক বঘন-সুধ। শ্রবণ করিয়! শ্রবণ-বিবর ধন্ক করিবার জন্য যাহার! 
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তহ্পষুক্ত প্রস্তত হুইয়! থাকে, দীর্ঘ প্রবাস জনিত হতাশ হুতাশনে য।হাদের 
হৃদয় ক্ষণে ক্ষণে প্রজলিভ হইয়া আশারপ তক্মাচ্ছাদন দ্বাব! সদাই সন্তপ্ত 
করিয়! রাখে, সেই উত্তাপ নিবারণের নিমিত্ত বাহার জলধিপুতির শবণাপন্ন 
হইয়। নেত্র জল বরিষণ কবিয়া থাকে । তাহার বিশ্বাস ছিল বে, যদি 
কখন তিনি দেশে আসেন এবং স্ত্রীব মুখাবলোকন কবেন, তাহ। হইলে 
তাঁহাব আশ! মিটিবে । কিন্ত বিধাতার বিধি বিপবীত হুইয়! গেল। স্ত্রীকে 
স্ত্রী বলিয়। ত স্বীকার কবিলেন না ) তাহাকে মাতু স্থানে উপবেশন করাইয়া 
পুজ। কবিয়! ফেলিলেন । কন্যা একপ ছপ্দশ। দেখিয়। মাব প্রাণ কি দিয়া 
প্রবোধ মানিৰে ? তিনি তনয়াব সর্বনাশ দেখিয়! দশদিক্‌ শূন্যময় দেখিলেন। 
জামাতার সম্মুখ কন্ত। উপবিষ্ট বহিষাছে, জামাতার সহিত কণ্তার বাকা।লাপ 
ভইতেছে, তথাপি জামাত।-কন্তাঁয় সন্বন্ধ নাহ, একথা কে বুঝিবে এবং 
কেই ব। ৰুঝাইয়া দিবে? স্থতবাং তীাহাব ছুংখ সঙ্গেন সঙ্গিনী হইরা বহিল। 
পবমহংসদেব দ্বিকক্তি কবিলেন ন1। 

পবমহংসঙ্গেবের স্ত্রীর মনেৰ ভাব বিশেষ পব্বির্তন হয় নাই। তিনি 
ষোড়শবর্ষে পতিত হইলে কি হইবে, তাহা'ব তখন পর্যাপ্ত কুমাবীভাব ছিল। 
পতি কাহাঁকে বলে, তাহ তাঙাব সে পর্য্যন্ত জ্ঞান হয় নাই, তান্নমিশ এ 
ক্ষেরে তিনি ভালমন্দ কিছুই উপলদ্ধি কবিতে পাবেন নাই । তিনি ত সামান্য 
সী নহেন। ধাহার পতি সহশ্র সহ অনাথ অনাথিনীর পতি, ধাহাব পতি 
অশেষ পাঁতকের পতিতপাবন স্বরূপ, বহার পাত ত্রহ্মাগুপতির হৃদয়দ্মণি, 
তাহার প়্ী কি সাধারণ ইন্ত্রিয় পরতন্ত্ব পশু প্রকৃতি বিশিষ্ট হইতে পারেন % 
শাস্ত্রে বলে পুত্রের জন্ত স্ত্রী পুরুষের প্রয়োজন । মা গো! তূমি যে সহশ্র 
সহশ্র পুত্র কন্তার জননী! তোমাকে কি মা কুক্ধুব শগাঁপের আবশ্থাকস পতিত 
হুইর। মা! হইতে হইবে? তখন মাতা হয় ত তাহা! বুঝিতে না পাবির! 
থাকিবেন; কিন্ত তাহার মনে কিন্বা প্র/ণে পতির আভাপ জনিত কিছু মাহ 
ভাবান্তর হয় নাই। তদনস্তর পরমহংসদেব পুনরায় দক্গিণেখখরে প্রহ্াগমন 
করিকাছিলেন। 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ । 


৪ দু -স্্ 


সাধন ভজন এক প্রকার সমাপন কবিয়! পরমহংস্দেব (তীহার এ নাষটী 
আর পরিবঞ্তিত হয় নাই) কিছুদিন মথুর বাবুব সহিত আনন্দে দিন যাপন 
করিয়াছিলেন । তিনি অর্ধদাই ঈশ্বরের শক্তি ও তাহার অলৌকিক কাধ্য 
সম্বন্ধে নান। প্রকার উপদেশ দিতেন। একদিন কথায় কথায় মথুব বাবু 
কহিলেন যে, “বাবা ঈশ্বরের সকলই অলৌকিক, তাহার বিরুদ্ধে কে কথ 
কহিতে পারে ? কিন্তু তিনি যাহ! একবাব করিয়াছেন, তাহ। আর পরিবর্তন 
করিতে পারেন না। যেমন মনুষ্য সৃষ্টি করিয়া দিয়।ছেন, এ পধ্যস্ত সে 
নিয়মের আর পরিবর্ভন হইল না। এই দেখুন জবা ফুল। যে গাছে লাল 
ফুল হয়, তাহাতে ল।ল ব্যতীত সাদা ফুল কথনই হইতে পারে ন11” পরম- 
ংসদেব বিরক্ত হুইয়৷ বলিলেন "তোমাদের এমন স্থুল বুদ্ধি না হইলেই ব! 
এত ছুর্দাশ! ঘটিবে কেন? যেঈশ্বরের অপার মহিমা, অনন্ত শক্তি, যাহার 
কাধ্যের গভীরত। ন্থির করিতে মনুষ্য বুদ্ধি একেবারে অপারগ হইয়া গিম্বাছে, 
তাহার শক্তি লইয় বিচার করিতে যাওয়। যাঁর পর নাই নির্ববোধের কর্ণ । বল 
দেখি, সমুদ্রে কত বল 'ও তাহার ভিতরে কি আছে এবং কি নাই ?” এই 
প্রকার বিচারে মথুর বাবুর বিশেষ কোন দোষ হয় নাই। যদিও তখন থেকেই 
এ প্রদেশে উনবিংশ শতান্বির ঢেউ বাগিতে আরম্ভ হইয়াছিল, যদি তখন 
থেকেই পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক শিক্ষার ফল ফবিতে জারস্ত হইয়াছিল । তথাপি 
তখনও এ প্রদেশে প্রাচীন কুসংস্কার ঈশ্বরে বিশ্বান কর!) একেবারে বিলুপ্ত 
ইইয়। যায় নাই। যদিও তখন থেকেই লোকের! জড় বিজ্ঞানের আলোক 
পাইয়! স্থলের স্থুল-কাধ্য*-কলাপ অববোকন করিয়া চমৎকৃত হইয়াছিল, 
তথাপি তেত্রিশ কোটী দেবীর গ্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি সমূহ রূপে ছিল, ০সই 
জন্ত মখুরবাবু পরমহংসদেবের কথার আর প্রত্যত্বর দিতে পারিলেন ন!। 
পরমহংসদ্দেব তে কথ মথুরকে জিজ্ঞাস করিয়াছিলেন তাছার প্রত্যুত্তর দেওয়! 
মথুরের বিদ্যা বুদ্ধিতে তখন ষংকুবান হয় নাই বটে, কিন্ত প্রস্থ যদ্যপি অদ্য 
একজন প্রকৃত ইংরাজী বিজ্ঞান্বিদ্‌ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা যায়, তিনিও 
মীথা চুলকাইয়! একজন মূর্খের স্যাম দণ্ডায়মান থাঁকিবেন,তাহার সন্দেহ নাই। 
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পর দিন প্রাতংকীলে পর়মহংসদেব গঙ্গাতীরে পদশ্চালন করিতেছিলেন, 
এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন মনে, একটী লাল জব! ফুলের গাছে এক বোটানর 
একট লাল আর একটা সাদ? ফুল ফুটিয। প্রহিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ মথুধ- 
বাবুকে ডাকাইয়া দেখাইলেন, এবং বপিলেন ঈশ্বর ঘা! মনে করেন তাহাই 
করিতে পারেন এই জন্তই তিনি ঈশ্বর । যন্ুষ্যের আপনার ওঙ্গনে ঈশ্বরকে 
দেখিতে চায়, আপনার শক্তির গৌড় হিসাব করিয়। ঈশ্বরের শক্তির ইতর 
বিশেষ করিক়! থাকে । তুমি কথন ত্বাহার শক্তির প্রতি তিলা্ধী সন্দেহ 
করিও ন] ব! কার্ধ্য দেখিরা কারণ মিন্ধপণ করিতে অগ্রসর হইওনা। মথুব 
বাবু অবাক্‌ হইয়া রহিলেন। কিন্তু ধন্য পশ্চাত্য শিক্ষা! ধন্য ইংবাজ 
বাহাছব ! ধন্য তোমাদের ইংবাজী শিক্ষার ফল! চক্ষে দেখিলে, কর্ণে 
গুনিলে, হস্তে স্পর্শ করিলে, যে বস্ব তোমব! দেখ নাই, তাহ! আমাদেন 
ধর্ম সম্বলিত ব। সাধু মহাত্মা কর্তৃক প্রদর্শিত হইলে কোন মতে সত্য বলিয়! 
বিশ্বাস করিতে নাই বলিয়! যে গুরুনন্ত্র প্রদ্ধান করিয়াছ, তাহার অধিকাৰ 
অতিক্রম করিয়। যাইবে কে? মথুর বাধু কিয়ৎকাল চুপ করিয়া! রহিলেন। 
পরে তাহার মনে হইল হয়ত পরমহুংসদেব ছুইটী ফুল এক বৌটায় কোন 
কৌশলে সংলগ্ন করিয়। দিয়া! একট। বুজরুকী দেখাইতেছেন। তিনি এই 
থু! মনে করিয়া তন্ন ভন্ব পূর্বক উহু! পরীক্ষ/ করিয়া লইলেন। তাহার 
বুদ্ধি বিদ্যা পবাদ্ধিত হইল। তখন কোন দ্বিকে পাইতে ন। পারিয়া বলি- 
লেন “বাব! ঈশ্বরের মহিমা কি এ তোমারই মহিমা %। 

একদিন জানবাজারের বাঁটাতে পরমহংসদেব মথুর বাবু এবং তাহার 
সত্রী, একত্রে উপবেশন করিয়! আছেন এমন সময়ে তীর্থাদি সম্বন্ধে কথোপ- 
কথন আরস্ত হইল। নানাবিধ মতামতের দ্বার তীর্থ যাত্রা ভাল কিন্বা 
মন্দ বিচার হইবার পর মখুর বাবুর স্ত্রীকাশী বৃন্দাবনাদি ভ্রমণ করিবার 
জন্য মনের সাধ ব্যক্ত করিলেন। মথুব বাবু তাহাতে অসন্মত হইয়া বলি- 
লেন, অনর্থক অর্থ ব্যয় এবং শারীরিক প্লেশ ইচ্ছা করিয়া ডাকিয়! 
আনিবার প্রয্ষোঞজন কি? ঠাকুর সম্মুখে নুহিয়াছেন আবার ঠাকুর 
দেখিবে কি? পরম্হংসদেব এ কথা প্রতিবাদ করিয়া পূর্ব প্রচলিত 





* মথুর বাবুর এ কথা বলিবার বিশেষ ভাব ছিল । তিনি নাকি ইতি- 
পুর্বে পরমহংসদেবকে তাহার ইঞ&মৃপ্ডি রূপে দর্শন করিয়াছিলেন । 
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প্রথা কাহার রহিত করিবার অধিকার নাই বপিয়া মথুব বাবুব স্ত্রীব 
মত সমর্থন করিলেন। মুর বাবুর স্ত্রীর আর আনন্দের সীম! রহিল 
না। তিনি ভীর্থে গমন করিধেন বলিয়! তখনি গিদ্ধীস্ত ফরিয়। ফেলি- 
লেন। মথুর বাবু কছিলেন,. “বদ্যপি বাবা গমন কবেন তাহা হইলে আমি 
যাইব নতুবা ভোমাকে একেলা যাইতে হইবে।” পরমহ্‌ংসদ্দেব তাহা স্বীকার 
করিলেন । | 

অতঃপর শুভ দিনে শুতক্ষণে মথুর বাবু সন্ত্রীক হুইয়া পরমহংসদেবে 
সহিত অতি সমাবোহে তীর্থ পর্থাটনে বহির্গত হইলেন । পবম- 
হংসদেবের সেবার নিমিত্ত পূর্বোশ্লিখিত হাদযকে সমভিব্যাহারে রাখিয়। 
ছিলেন। 


(উচিত 


অফটাদশ পরিচ্ছেদ । 


সপ সুতি অভ? 


কাঁশীধামে উপস্থিত হুইয়। পরমহংসদেব কাশীলাথ ও অন্নপূর্ণা দর্শন 
করিলেন। দর্শন কথাটা প্রয়োগ হইল বটে কিন্তু তাহার ভাগ্যে দেব দেবী 
দর্শন, কর! প্রার ঘটিগ্না উঠিত না। কখন ঠাকুবের নাম শ্রবণ করিয়াই 
তাহার তাবাবেশ হইয়া যাইত, তখন ধরাধরি করিয়া তাহার জড়বৎ 
দেহটাকে লইয়1 গিয়া! ঠাকুরের সমক্ষে সংস্থাপিত কর! হইত। কথন ব। 
মন্দিরের নিকট পৌছিবামাত্র আপনাকে আপনি হাবাইয়া ফেলিতেন এবং 
কথন বা ঠাকুরের নিকট পর্যন্ত যাইতে পারিতেন। ফলে সাধারণ 
লোকের] যে প্রকারে প্রাণ ভরিয়া ঠাকুর দর্শন করে সে প্রকার দর্শন 
পরমহংসদেবের কখনই ভাল করিয়া ঘটে নাই। তগাপি ঠাকুর দর্শন করি- 
বার আড়ম্বর পুর্ণ মাত্রীয় হইত। তিনি কি দেখিতেন, কি বুবিতেন এবং 
তাহার প্রাণেই বা কি হইত, অথবা বাহাজ্ঞন হারাইয়। অস্তঘূষ্টিতে কি 
দেখিতেন, তাহা আমরা স্থৃল দ্রষ্টাী কি করিয়া অনুমান করিতে পারিৰ ? 
কাশীর লোকেরাও আশ্চর্য মানিল। আশ্র্যেব বিষয় এই যে গণ 
ক্ষণে মানুষটা অচেতন হইতেছেন এবং ক্ষণে ক্ষণে আবার বীর ভাবে আনন্দ- 
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কুচক গান করিতেছেন, সাধুর স্তায় পরিচ্ছদ্দাদি নাই « কোন সাম্প্রদায়িক 
লক্ষণ দ্বার] ও লক্ষিত নছেন এবং অঙ্গে একজন বিশেষ ধনী ব্যজি এমন 
বাক্তি কে? ইতাঁকার নানাবিধ লোকে নানাবিধ তর্ক বিতর্ক কবিত। তাহার! 
কাশীৰাপী, বিশ্বেশ্বরের রাজ্যে বাস কবে বটে কিন্তু সেকাল আব নাই'। 
কাল প্রভাবে কাশীর লোকেরাও সাধু চিনিল না। চিনিবে কি? স্থুলদৃষ্ট 
হলো কাল ধর্ম? কাশীতে দেখে কেবল দণ্ডী আর মাথা ল্যেড়া পরমহংস। 
শোনে কেবল দর্শন শাস্ত্রের বাকৃবিতগ্ডা, আআগরিম! এবং কর্ম কাণ্ডের 
মোটা মোট কথাগুলি । তাহাদের অন্তররষ্টি নাই-চিনিবে কিৰপে ? 
পাণডাবাঁও তদ্রপ। তাহাদের কথা! গণনার বহিভূর্ত। বিশ্বনাথ ধাহাদেব 
ব্যবসা, তাহাদের কথ। কাহার সহিত তুলনা করিবাব নাই। পরমহংস- 
দেবের কাশী যাত্রান্ম কোন ব্যক্তির তত্ব পক্ষের কোন রূপ ম্ববিধ! হয় নাই, 
কিন্তু তাহাব দ্বাব! অর্থ ঘটিত বিশেষ উপকার অনেকেরই হুইয়াছিল। মথুব 
বাবু, যেমন ধনী লোকেব নিরম, তথাকাঁৰ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে কিছু দান 
করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে পর, তাহ! কিরূপে প্রদান করিতে হউবে, 
পরমহংসদেব ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। প্রত্যেক পবিবারের বালক বালিকা, 
বুদ্ধ বৃদ্ধা, যুবক যুবতী য্তগুলি পরিজন ছিল, গণন! করিয়া! প্রতোককে এক 
টাকার হিসাবে প্রদান করিতে বলিয়াছিলেন। মখুব বাবু তাহাতে দ্বিরুক্তি 
করেন নাই। তদনভ্তর তিনি ত্রৈপজ স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়। 
বিশেষ সুধী ভইয়া কাশী হুইতে বৃন্দাবনে গমন করেন। এন্থানে পৌছিয়! 
তিনি দেবাদি দর্শন করণানস্তর স্থান বিশেষে বিশেষ প্রকার পৃজাদি দেওয়াইয়। 
বন পরিক্রম সমাধা করেন । এই স্থানে তিনি গুপ্তভাবে বৈষ্ণব মতে 
ভেক ধারণ করিয়াছিলেন । বুন্দাবনে যাইয়াও তিনি কাশীর ম্ভায় বিফল 
অনোরথ হুইয়াছিলেন। তথায় প্রর্কৃত ঈশ্বরানুরাগী একটী ব্যক্তিরও সাক্ষাৎ 
প্রাপ্ত হন নাই। পরমহংসদেব এক দিন আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, 





৬ পরমহংসদেবকে কখন সাধুর বেশ ভূষায় লোক সমাজে অথব! তাহার 
বাসস্থানে দেখিতে পাওয়া যাইত না। খন তিনি যে যে সাধন করিয়া- 
ছিলেন তখন সেই সেই পন্থান্রূপ বেশ ভূষ! করিতেন তাহার পর আর 
সে সকল পরিচ্ছদ বাবহার করিতেন না। তিনি অধিক দিন একখানি 
মোটা চাদর গায়ে দিপ্লাই কাটাইয়াছিলেন, পরে বস্ত্র পরিধান করিতেন 
মাত্র। সর্বশেষে ভক্তদিগের কথায় পিরাণাদি ও ব্যবহার করিয়াছিলেন। 
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বৃন্দাবনে আপিয়! কি কবিলাম ? সেখানে (পক্ষিণেশ্বরে ) যেমন তেঁতুল 
গাছটা এখানকার তেঁতুল গাছও তেমন, সেখানকার পক্গীগুলি যেমন 
এখনকার পক্ষীরাঁও তেমন,সেখানকার রাধাকুষ্খ যেমন এখানকার রাধাকষফণ ও 
তেমন। সেখানকার মানুধণ্ডলে। যেমন এখানকার মানুষগুলোও তেমন! 
তবে কি জন্ত এত দুর আসিলাম ? 

পরমহংসদেব বোধ হর ভাবিয়াছিলেন ে,বুন্গাবনে যাইয়। শাস্ত্রোক্ত বৃন্দা- 
বন দেখিবেন, সেই গোপ গোপীর নিফাম প্রেম তবঙ্গের বঙ্গ দেখিবেন, এখন 
যে সকল ধর্ধ সম্প্রদাধ চিনে বাজারের দোকানদার হইয়। পড়িয়াছে, 
তাহ! তিনি যেন জানিয়াও জানেন নাই। যে বুন্দাবনে নিক্ষাম ধর্শের 
খেলা, আজ সেই বৃন্দীবনে সকাম ব্রতের জীবস্তক্োত প্রবাহিত হঈতেছে । 
মুখে রাধারুঞ্চ, হৃদদ্ব কপটতায় পরিপুর্ণ। ্রীবৃন্দাবনের এইরূপ দশা! 
দেখিয়াই পবমহংসদেব আক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাহাকে কেহই চিনিতে 
পারিল না। কিস্তবৃন্দাবন ধান্তবিক শ্ীকষ্ণের ক্রীড়ান্থলী, প্রেমময়ী রাধা 
যে স্থানের অধীশ্বরী, তথায় যে প্রেমিক প্রেমিক একেবারে পরিশূন্য হইবে, 
তাঠ। কদদাপি হইবার নহে । যেমন এক ত্রৈলঙ্গম্বামী কাশীর মর্যযাদা রক্ষা 
করিয়াছেন, তেমনি বুন্দাবনেও পরমহংসদ্দেবের সখিত অচিরাৎ এক অপূর্ব 
সন্মিলন হইয়াছিল। বৃন্দাবন প্রকৃতিগত প্রকৃতি বিশেষ, সে স্থানে পুরুষ 
কি প্রকাবে প্রক্কৃতি ভাব লাভ করিবে? ওষ্ঠলোম ফেলিয়া বাঁমারূপ ধরিলেই 
কি প্রকৃতি হইতে পারে? এই নিমিত্ত প্রকৃতি বেশধারী পুরুষ গ্ররৃতি 
বিশিষ্ট বৃন্দাবনবাসীদিগেন সহবাসে পরমহংসদে সী হইতে পারেন নাই । 
অতঃপর তিনি একদিন নিধুবনে ভ্রমণ করিতে গিয়া'ছিলেন, তথায় গঙ্গ! মাতা 
নায়ী এক অতি প্রাচীনার সহিত তীহার সাক্ষাৎ হয়। পরমহংসদ্দেবকে 
দর্শন কবিব মাত্র গঙ্গ। মাতার আনন্দ-সিদ্ধু উথলিয়। উঠ্িল। তিনি "আবে 
দুলালী * হুলালী” বলিয়া! প্রেমালিঙ্গন করিলেন । 

পরমহংসদেব তখন বাহ্টৈতন্য হারাইয়াছিলেন। গঙ্গামাত। অর 
ভাবাবেশ দর্শন পূর্বক আপনাকে কুতার্থ জান করিলেন। তাঁভার নয়ন 
যুগল হইতে প্রেমাশ্র বিগলিত হইতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে ছুলালী ছুলালী 
বলিয়! উঠিতে লাগিলেন । বোধ হইল যেন কি বলিবেন, কিন্ত অপরিমিত 





* প্ীমতির নাম ধিশেষ। 
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আনন্দ হইলে যেমন বাকরোধ হইয়া! ধায়,কাহাঁর তদবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল । 
তিনি কেবল এক দৃর্টিতে, পরমহংসদেবের মুখেব প্রতি চাহিয়া রহিলেন। 
এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে পর পরমহংসদেব পূর্ব প্রর্ৃতিস্থ 
হইলেন এবং উভয়ে ঠারে ঠৌরে নান! প্রকার কথ। কহিলেন। সেসকল 
কথার ভাব কেহই বুঝিতে পারে নাই। 
গঙ্গামাতা পরমছংসদেবকে স্বহস্তে আহারাদি প্রস্তুত ক্রিয়া ভোজন 
করাইতেন এবং সর্বদাই তত্ব প্রসঙ্গে দিন ধাপন করিতেন । 

বৃন্দাবন হইতে যখন পরমহংসদেব প্রতাাগমন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ 
করিলেন,গঙ্গামাতা বিষ।দিত হুইয়] নান।বিধ প্রতিবন্ধক জন্মাইতে লাগিলেন। 
তিনি রোদন করিয়া বপিলেন "অরে ছুল।লী বৃন্দাবন যে তোব্‌ থাকিবার 
স্বান। ব্রজবালাদিগেরও বৃন্দাবন ব্যতীত আর স্থান নাই। আমি বৃন্দাবনে 
বাস করিয়। রহিয়াছি, কেন রহিয়াছি, তাকি তুইজানিস্নে? যদি দাসী 
বলে মনে হয়েছে, যদি দয়! ক'রে দেখা দিলি, তবে আর কেন 
আমাক বিরহাঁনলে দগ্ধ করবি) ই্যারে, আশায় কত দিন প্রাণ 
বাঁচে? বরং আশা থাকিলে তাহাতে প্রাথ বাচিলেও বাচিতে পারে। 
কিন্ত মিলনের পর বিরহ যে কি অসহ্ দুঃখ, হুলালী তা কি তুই জানিস্নে ? 
,আমি এত দিন কেবল ভাবে প্রাণ ধারণ করেচি। মনে করিতাম, এই 
বৃন্দবন্দে এক দিন আমার কমলিনী কদশ্বমূলে--কোন্‌ কদশ্বটী তা জানি 
না--কানাইয়ার সহিত বিহার করিয়া! গিয়াছেন, কদঘ্ব বৃক্ষ চারি দিকে, 
দেখিতে পাই। কিস্তু কোথাও আমার নন্দকিশোর-রাইকিশোরীকে 
দেখিতে পাই নাই! আমাদের সেই যুগল রূপ কৈ? যখন দেখি, বিপিন 
প্রান্তে, প্রান্তরে নবছূর্বাদল ঘনীতৃত হইয়া! রহিয়াছে দেখিতে পাই, তখন 
মনে হয় কোথাস্ধ্র,ঞ&্স গোপাল! সে গোপালগণ কোথায়! কোণাস 
ষেগোপাল! কোথায় সে গোপাল বসগণ ! আবার যখন এ মাঠে 
গোপাল বিচরণ করিয়া! বেড়ায়, তাহাদের দেখিয়া! আমার পুর্ব্বকথা স্মরণ 
হইয়। নয়নে জলধার। বহিয়1 যায় । মনেহয় সথি, আমাদের গোপাল এক 
সময়ে প্র রূপে গোপাল লইয়া! বেড়াইিত। তখন মা যশোদার সাজান 
বেশ মনে উদয় হইয়া! আমায় আপনহথার। করিত। গোপালেব মাথায় 
চুড়া, বৃন্দাবন তিলকর নালায় তিলক, ললাটে ও কপোঁলদেশে অলক] বিন্দু 


সকল যেমন শরদাকাশের নিশার তারকারাজি সদৃশিদেখাইত। তাহার 
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"ওঠ্ঠাঁধরে গজমতি। আহা! কি সুমধুর মৃছু হান্ত, হান্ত ছটায় মনগ্রাণ 
বিমোহিত হইয়। বাইত । মরি মরি! কিবা জ-ভঙ্গী, সে আড়. নয়নের 
চাউনি মনে হ'লে কোন্‌ কুলবাঁল কুলশীলে জলাঞ্জলী ন1 দিয়া স্থির থাকিতে 
পারে? যে ভাল তার কি সকলই তাঁল--ভাল কিনে? অমর্ন নিষ্ঠ,র কি 
আর আছে? কুলের কুল-বধৃর কুল ভাঙ্গিয়া তাঁদের পথের তিখারিণী করিয়। 
শেষে হুকুল নষ্ট করিবায় অমন গুরুমহাশয় আর কি দ্বিতীয় আছে? 
সখি, এঁ দেখ সেই যমুনা, যে যমুনাকুলে ব্রজকুলবাল! কুল শীল ভুলিয় 
গোকুলচন্দ্রের ব্দনচন্্ব বিনিঃস্ঘত মধুর বংশীধ্বনি-স্বরূপ অমৃতধার। শ্রবণ 
পথে ঢালিবার জন্ত একত্রিত হইত, যে বসুনাতীযর়ে এক দিন নন্দদুলাল 
গোপাঙ্গনাঁদিগের বস্ত্রহরণ করিয়া বৃক্ষ শাখায় লুকায়িত ছিল, সে বৃক্ষ 
আছে, সে যমুনাতট জাছে, কিস্তসে চোর কৈ? তাকে কেন দেখিতে 
পাই নাই! ঘে ষমুনাঁপুলিনে আমাদের কমলিনী কনকলতিকা শ্ঠাম.কদখ 
আর্ট হইয়া! ঘে দিন ধুলায় ধূসরিত হইয়া সথিদিগের' রোদনদ্বরের সহিত “হাঁ 
কৃষ্ণ! হা কষ!” হ্বর সমস্বরে ধ্বনিত হইয়াছিল, সে সথিরাই বা কোথায় ? 
আর সেই ব্রজেশ্বরীই ব। কোথায় ? সে কুঞ্জবন আর নাই, এখন সকলই 
নিবিড় বন। বৃন্দীবনে বাঁস করি, কিন্ত মনের সাধে কথা৷ কহিবার কেহই 
নাই। তাই বলি, আরে ছুলালী তুই কোথায় আমায় ফেলিয়া! পলায়ন 
কর্বি”* এই বলিয়া পরমহংসদেবের হস্ত ধারণ করিলেন। পরমহংসদেব 
এতক্ষণ ভাবাবেশে ছিলেন৷ গঙ্গামীতা যে সকল কথ৷। কহিয়াছিলেন, তাহা 
বোধ হয়, তাহার কর্ণগোচর হুইক্লাছিল কি ন1 তাহ] বলা যায় না। পরম- 
হংসদেবের তাঁবাবেশ সাম্য হইলে, তিনি গমনোদ্যত হইলেন। গঙ্গামাত! 
কোন মতে হস্ত ছাড়িলেন না। হৃদয় নিকটে দওায়মান ছিলেন। গঙ্গ" 
মাতার আগ্রহ দেখিয়া তিনিও পরমহংসদেবের আর+ঞ্কটী হস্ত ধারণ 
করিয়া তথ! হইতে চলিয়া যাইবার জন্য বার বার অভিগ্রীক্প প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন। এক দিকে গঙ্গামাত। অপর দিকে হৃদয়, পরমহংসদেবের 
উভয় হস্ত ধরিয়! টানাটানি করিতে লাগিলেন । পয্মহংসদেব তখন রোদন 
আরম্ভ করিলেন। তাহাকে ছঃখিত হইতে দেখিয়া! গঞঙ্জামাতা লঙ্জিতা 
হইয়1 ছাড়িপ্ন দিলেন এবং ক্ৃতাঞগ্ুলিপুটে আশীর্ধাদ প্রার্থনা করিলেন। 
পরমহংসদেব অভয়ু,দিয়। তথ। হইতে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। 
গঙ্গামাত। অন্যাপিন্বিষাবনের নিকট বর্ষণ নামক স্থানে বাস কর়িতেছেন। 
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পথি মধ্যে কোন স্থানে কতকগুলি পার্কতীয় অসভ্য নরনারী একটা 
প্রান্তরে বাস করিয়? রহিয়াছিল। তাহাদের পরিধেয় বিশেষ কোন প্রকার 
বস ছিল না থাকিবার কাবাসস্থান বৃক্ষতল, আহার বোধ হয়, 
কখন হয় এবং কখন অনাহারেই খাঁকিতে হয়। তাহাদের মলিন বেশ, 
মলিন অবস্থা দেখিয়! পরম্ছংসদেব রোদুন করিয়। বলিলেন, “মা তোমার 
ংসারে এমন ছুঃখীও আছে? ভুমি ন! ম! দক্লাময়ী, হঃখবারিণী, তোমার 
এমন ভেদাভেদ কেন মা? কেহ তোমায় কৃপায় অতুল এশ্বর্য্যের অধি- 
পতি হইয়া রহিয়াছে। আবার কেহু কি জন্য দারিঞ্যের চরমদশায় পতিত 
হইয়। রোদন করিয়। দিন ধাপন করিতেছে? মা! একি তোমার লীলা? 
কেছ মা চোমার প্রমাদে হিরঞায় চাকৃচিক্য প্রাসাদে বাস করিয়া! দেহের 
সচ্ছন্দতা লাভ করিতেছে এবং কাহাকে একখানি তালবৃস্ত নির্মিত কুটীরা- 
ভাবে বৃক্ষতলে শয়ন করিতে হইতেছে? কেহ মা! তোমার সংসারে অমৃত- 
বৎ পদার্থ আহার করিতে ন৷ পারিয়া কুকুর বিড়ালকে দিতেছে 
এবং কেহ ম! আহার বিহনে অনাহারে দিন যাপন করিতেছে । কেহ গাড়ী 
ঘোড়ায় গমনাগমন করিতেও ক্লেশানূতব করিয়া! থাকে এবং কেহ মধ্যান্কের 
তপন তাপে, বৃষ্টিধারায় ভিজিয়। ও বাতাঘাতে আহত হইয়া! পদব্রজে 
মন্তকে মোট লইয়া গমন করিতেছে । মা তোমার খেল! তোমাকেই 
সাজে। রামপ্রসাদ ঠিক বলিয়াছে। কাহার হুধে চিনি এবং কাহার 
শাকে বালি, মা ! সেকি তোমার পাক! ধানে মৈ দিয়াছে ?” পরমহংস- 
দেবকে রোদন করিতে দেখিয়া! মথুর বাবু নান! প্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন, 
কিন্ত তিনি কিছুতে শুনিলেন না। তদনস্তর তিনি কহিতে লাগিলেন, “দেখ 
মথুর এই অনাথা, আশ্রমবিহীন দীন দরিদ্রদদিগকে উত্তম রূপে অন্ন 
ব্ঞ্জনাি প্রস্তুত করিয়া ভোজন করাও এবং প্রত্যেককে একখানি বস্ত্র 
প্রদান কর।” মথুর বাবু এই কথা গুনিয়। আশ্চর্ধ্য হইয়া! বলিলেন, “বাবা ! 
তোমার দয়ার্ধ হৃদয় সকলকেই সমজ্ঞান কর? ছুঃখী দেখিলে তোমার 
প্রাণ ব্যাকুলিত হইয়া উঠে, সেউ জন্য হীনাবস্থার ব্যক্তি দেখিলে তুমি 
কাতর হইয়া থাক। কিন্তু বাব অর্থ কাহছাকে বলে তোমার জ্ঞান নাই। 
আমার এমন কি সঙ্গতি আছে যে, সকল ছুঃখীর হঃখ বিমোচন করিতে 
পারি।” ইহাকেই বিষয়ের আসক্তি বলে। পরমহংসদেবই তঙ্নিমিত্ত বার 
বার কাঞ্চন অর্থাৎ বিষয়কে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিবন্ী নিমিত ভুরি তৃরি 
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উপদেশ দিয়াছিলেন। মথুর বাবু বিপুল সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়া! এবং 
তত্বজ্ঞান লাভ করিয়াও, বিষয়ের আকর্ষণে আকৃ্ হইয়াছিলেন। সে যাহ! 
হউক, তিনি অবশেষে পরমহ্ংসদেবের আজ! শিরোধার্্য করিতে বাধ্য 
₹ইয়াছিলেন । কলিকাতা! হইতে বস্ত্র আনাইয়! এ দরিদ্রদ্িগকে এক এক খণ্ড 
কবিষ। বস্ত্র দান কব হইয়াছিল, এবং এক সপ্তাহ কাল অতি আড়ম্বরের 
সহিত উহ্াঁদিগকে চাতুর্বিধান্তে ভোজনাঁদি করান হইগ়াছিল। তথ! 
ভইতে আসিবার সময় পরমহংসদেবের আজ্ঞায় পুনরায় উহাদের প্রত্যেককে 
একটা করিয়। সিকি দেওয়া! হইয়াছিল । 


দিতে রেলে) 


উনবিৎশ পরিচ্ছেদ । 


স্্্্ম  স্প 


পরমহংসঘেব দক্ষিণেখরে আবদ্ধ থাকিতেন না, তিনি সময়ে সগয়ে 
নানাস্থানে গমন করিতেন। একদ! আদি ব্রাহ্ম সমাজের উপদেশ পদ্ধতি 
মর্শন করিতে শিয়াছিলেন। সেই সময়ে বাবু কেশবচন্ত্র সেন এ সমাজ- 
ভুক্ত ছিলেন। পরমহংসদেব তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, সকলেই 
উপাসনার নিযুক্ত রহিয়াছেন, তিনিও ধীরভাবে উপবেশন করিয়। 
উপাসনার যোগ দিয়াছিলেন। উপাসনাত্তে পরমহংসদেব মধুর বাবুকে লক্ষ্য 
করিয়া বলিয়াছিলেন, কেবল এ তরুণ বুবকটার ফাত.না! * নড়িতেছে, 
অবশিষ্ট ব্যক্রিদিগের এখন পর্যযস্ত কিছুই হয় নাই। উহারা কপট ধ্যান 
করিতেছে। কলিকাতার অস্তঃপাতী কলুটোল নামক স্থানে চৈতন্য সত 
নামক একটী সভ। ছিল। তথাকার সভ্যেরা! চৈতন্তদেবের আসন মধ্য- 
স্থানে স্থাপন পূর্বক চতুর্দিক পরিবেষ্টন করির? তাহারা সন্ীর্ভন করিতেন। 
পরমহংসদেব মেই সভায় গমন পূ্ব্বক ভাবাবেশে চৈতন্ত আসনে উপবেশন 
করিয়াছিলেন; কেহ কেহ এই ব্যাপার দর্শন করিয়া! মুগ্ধ হইয়াছিলেন, 
কেহ বা তাহাকে প্রবঞ্চক, কপটা, চৈতন্তদেবের ভাব অন্থকরণ পূর্বক আপ- 

* মনের সহিত্ত ফাত্নার তুলনা দেওয়। হইয়াছে । এস্বানে প্রাণ 


রূপ কাটায়, নামর্ধূপ টৌপে, ডক্তিরূপ চার দ্বার ঈশ্বর মীন, টোপ 
ধরিলে মন কাতন। নক্ষিগা থাকে । 
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মাকে অধতীর বলিয়া! প্রকটিত করিতেছেন বলিয়।, অভিযোগ করিতে লাগি- 
লেন। বাহার সু হুইয়াছিলেন, তাহার! ক্রমে ক্রমে মহাভাবের লক্ষণ 
পরস্পর দর্শন করিয়। জীবন এবং নয়নের সার্থকতা বৌধ করিতে লাগিলেন ॥ 
এই খটনাক্ন বৈষ্ণব মণ্ডলীর মধ্যে একট! বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত 
হুইয়াছিল। 

সেই সময়ে কাল্ন! নিবাসী বৈষ্ণবকুল গৌরব পরম ভাঁগবত, শ্রীমৎ 
ভগবান্‌ দাস বাবাজী, বাহার ইতিবৃক্ত অবণ কবিলে, কেবল আশ্চর্য্য নহে, 
নির্বাক ও বুদধিভ্রংশ হইয়া যাইতে হয । ধাহাঁব বৃত্বান্ত তদন্ত কবিলে, তাহাকে 
শান্ত, দাস্ত, মহাস্ত বলিলেও গুণমন্তব অস্ত কর! যাঁয় না । কাঁবণ সকলের 
গ্রমুখাৎ খাত আছে যে, তাহার বয়ংক্রষ নিরূপণ হওয়! কাহাঁৰ সামর্থ 
সংকুলান হয় নাই । যাহার মনে যেমন হইত, সেত্তাহার বয়ঃক্রম সম্বন্ধে 
তঙ্জপ বলিত। তাঁছার উঠিবার শক্তি ছিল না, কিন্তু সন্বীর্তনাদিতে মত্ত 
মাতঙ্গের হ্যায় নৃত্য করিতে পারিতেন। তাহার বিশেষ কি ভাব ছিল, 
তাহা জ্ঞাত হওয়া! যায় না,কিস্ত একজন প্রেমিক ভক্ত ছিলেন বলিয়৷ বিখ্যাত 
আছেন। পরমহংসদেব কর্তৃক চৈতন্ত আসন গৃভীত হইয়াছে গুনিয়] ভগবান্‌ 
দাস বাবাজী যারপরনাই কুপিত হইয়া! যখথোচিত তিরস্কার করিয়াছিলেন । 
কিয়দ্দিবদ পরে পরমহংসদেব মথুব বাবুর সহিত নৌকাপথে ভ্রমণ করিতে 
কবিতে কাল্নায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন । তথায় গমন করিয়! পরমহংসদেব 
হৃদয়ের সহিত উক্ত বাঁবাজজীর আশ্রমে সমাগত হইলেন। বাবাজীর বয়ো- 
বৃদ্ধি বিধায় দৃষ্টি হানি হইয়াছিল, ভন্নিমিত্ত কাহাকেও সহসা! চিনিতে প্ারি- 
তেন ন1। তিনি নয়নে দেখিতে পাঁইতেন ন! বটে, কিন্ধু গাঁধু প্রভাবে সকলই 
বুঝিতে পারিতেন | গপরমহুংসদেব তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইবামাত্র 
বাবাজী বলিয়৷ উঠিশেন, “কোন্‌ মহাপুরুষ দীনের প্রতি দয়! করিয়। কুটারে 
চরণ-ধুলি প্রদান করিলেন 1” এই কথা৷ বলিতেছেন,এমন সময়ে পরমহংসদেব 
তাহার সন্ভুথে যাইয়া দণ্ডায়মান হইলেন ॥ বাবাজী অমনই চরণ 
ধারণ পূর্বক বলিতে লাগিলেন, “আজ আমি ক্কতার্থ হইলাম। প্রভূ ! 
আমার হীন শক্তি (বিহীন কাঙ্গাল জানিয়া দয়া পরবশে নিজ উদ্ারতাগুণে 
দর্শন দিয়! চির আশ! সম্পূর্ণ করিলেন। আমি অতি অপবিভ্র, নরাঁধম মহা- 
পাপী। কেন না আমি আপনি তীর্থ পর্যযটন কিন্বা সাঁধু দর্শন করিতে অশক্ত 
হুইয়! একস্থানে পিগীঁকারে পতিত রহিয়াছি। কিন্তু দয়ার সাগর ভগবান্‌ 
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ভগবান্‌ দাসের প্রতি বুবিলাম এতদিন পরে স্তুপ্রলয্ন হুইঘাছেন। আজ 
সাধুপদধূলিতে আমি পবিত্র, আশ্রম পবিত্র এবং দেশ পবিজ হইল। এমন 
স্থছুলভি পদার্ঘ সর্ধহ্ে অপ্রাপ্ত। ধাহাদের মধ্যে ব্রচ্মতেজ বিরাজ করিতেছেন, 
বাহাদের হৃদয়ে জগতের আনন্দ রিধাত। শরীক বিহার করিতেছেন, 
বাহার হৃদি-বুন্নাবনে নিত্য রাসলীল। দর্শন করিয়া রসিক শেখয়ের চরম 
প্রেম আশ্বাদন করিতেছেন, ধাহার। স্থজিত হইয়! সৃষ্টিকর্তাকে আপন হৃদয় 
পিঞ্করে আবদ্ধ করিয়া ইতন্ততঃ পরিক্রঙ্ণ করিতেছেন, স্তাহারাই সকলের 
পুজ্য এৰং সকলের প্রণম্য ।” বাবাজী পরমহংসদেবের মহাভাবের অবস্থ! 
দেখিয়৷ শিহরিয়া উঠিলেন। মহাভাব কথার কথা নহে। সহজে সাধন সাপেক্ষ 
নহে, যাহা জীবে কদাচ প্রকাশিত হইবার নহে, যাহার দৃষ্টাস্ত এক মহাপ্রতু 
গ্রীচৈতন্ত বাতীত দ্বিতীয় কেহ দেখে নাই, তাহা! কেমন করির়। মনুষ্য বুদ্ধি 
অনায়াসে অনুমান করিতে পারিবে । বাবাদী পঙ্ডিত ন। হইলেও সাধক 
ছিলেন, বিশেষতঃ বৈষ্ণব শ্রেনীভূক্ত, তাহার মহাতাব অবশ্যই জান। ছিল। 
তিনি পর্যায়ক্রমে তাহা দেখিতে পাইলেন এবং শাস্ত্রের সহিত তদ্সমুদায় 
লক্ষণ মিলাইয়া পাইয়া! হর্ষোৎফুল চিত্রে জয়ধ্বনি দিয়! উঠিলেন। তদনস্তর 
তিনি জানিতে পারিলেন যে, এই মহাত্মা কলুটো!লার চৈতন্ত-আসন অধিকার 
করিয়াছিলেন। তাহার পূর্বব অপরাধ স্মরণ হুইল এবং আপনাকে অশেষ 
প্রকার ধিক্কার দিয়া অজ্ঞানক্কৃত অপরাধের জন্ত বার বার ক্ষম। প্রর্থন! 
করিতে লাগিলেন। 

পরমহংসদেব কয়েকবার তাহার শ্বদেশেও গমন করিয়াছিলেন। তথাকার 
লোকের! তাহাকে লইয়। মহা আনন্দ করিত। তিনি ষে স্থানে বাস 
করিতেন, সর্বদ| লোকের সমাগমে সেই স্থানটা উত্সব ক্ষেত্র হুইয়। দাড়া 
ইত। হৃদয়ের বাটাতে অনেক সময় থাকিতেন। একদা হ্যামঘান্ধার নামক 
স্থানে গমন করিয়াছিলেন । তথাক্স সপ্তাহকাগ নিরবচ্ছিন্ন সন্কীর্তন হই. 
ছিল। দেশ দেশাত্তর হইতে দলে দলে লোক আনিয়া! উপৃস্থিত হইয়াছিল । 
এরূপ জনতা প্রার পল্লীগ্রামে মেল! হইলেও হয় ন1। প্রত্যেক লোকের সুখে 
এই কথ! যে, এক অদ্ভুত ব্যক্তি আসিয়াছেন, তিনি ক্ষণে ক্ষণে সৃতগ্রা্ 
হইতেছেন,ঃআবার হরিনাম সঙ্কীর্ভনের উচ্চ রোলে তিনি পুনজ্জাবিত হইয়! 
দিংহের স্তায় নৃত্য করিতেছেন । এমন নৃত্য কেহ কথন দেখে নাই, এমন 
কীর্তনও কেহ কখন শুনে নাই । মাঠে, গৃহস্থের গৃহের চালে, প্রাচীরে, বৃক্ষে 
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অবশেষে তাল বৃক্ষের উপর পর্ধযস্ত আরোহণ কিয়! লোকে এই অপূর্ব ভাব 
দর্শন করিয়াছি । এই জনতা হুওয়ার় পরযহংসদেব ছুই দণ্ড স্থস্থির হইয়া 
বিশ্রাম অথবা তৃপ্তিপূর্বক আহার করিতে পারেন নাই। এই জনরব যতই 
বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ক্রমে লোফ সমাগমের আর পরিসীম! থাকিল ন!। 
তিনি তদনস্তর ফোন উপায় না দেখিয়া বহির্দেশে গমনচ্ছলে তথা হইতে 
প্রন্থান করিয়াছিলেন । তদবধি জনতা ভয়ে আর আপনাকে ভাল করিয়া 
কাহার মিকট পরিচয় দিতেন না । অধিকাংশ সময়ই ছজ্বেশে এবং ছন্স 
ভাবে থাকিতেন । 

পরমহংসন্বেব প্রতি বৎসর পানিহাটীর মহোৎসবে যাইয়। সঙ্কীর্তনাদি 
করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সময় যখন নিত্যানন্দ ঠাকুর প্রচার কার্যে 
বহির্গত হইর়1 নানাস্থান জ্রমণ করিয়া! পানিহাটাতে আগমন করেন, তখন 
তিনি কাহারও বাটাতে অবস্থিতি ন। করিয়। একটা বট বৃক্ষমূলে রজনী 
যাপন করিয়াছিলেন। পর দিবস প্রাতঃকালে তথায় জলযোগ করিয়! 
স্বানাস্তরে প্রস্থান করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবেবা অদ্যাপি সেই বৃক্ষতলে 
প্রতি বতসর মহোৎসব করিনা থাকফেন। বৈষ্বদিগের সঙ্কীর্তনে 
গরমহুংসদেবের যোগ দেওয়ায় অতি অপূর্ধবতাৰ ধারণ করিত। আমরা 
সৌভাগ্যক্রমে সেইরূপ সন্বীর্ভন কয়েকবার শ্রবণ করিয়াছি, তাহ লেখনী 
দ্বারা অংশরূপেও প্রকাশ কর। আমাদের পক্ষে সাধ্যাতীত। আমর! 
অনেক মঙ্কীর্ভন ও প্রেমিক ভক্ত দেখিয়াছি, অনেক জ্ঞানী সাধকৃও 
দেখিয়াছি, অনেক স্থপপ্ডিত ও সঙ্গীত বিশারদ গায়ক দেখিয়াছি, অনেক 
লয় মান সংযুক্ত নৃত্যও দেখিয়াছি, কিন্তু পরমহংসদেবের নৃত্য ও সন্কীর্ভ- 
নের ভাৰ এক চৈতন্তদেব ব্যতীত আর কাহার সহিত তুলনা হইতে পারে 
না। ধাহার! তাহার হনিনাম শ্রবণ করিয়াছেন তাহারাই জানিতে পারিয়াছেন। 
হুরিতক্ত বাহার! তীহার। সেই সন্ধীর্তন শ্রবণ করিয়া] প্রেমাবেশে পুলকিত 
হইতেন, এ কখা আশ্চর্যের বিষয় নহে। কিন্তু যাহারা তমোগুণের ঈশ্বর, 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানিতেন ন1, ভক্তি গ্রীতি সে প্রদেশে লেশ মাত্র ছিল না, 
ধাহাদের হৃদয় শৃন্ত লৌহমগ্ন বলিলেগু বল! বাইত, ধাহার1 পাশ্চাত্য 
সভ্যতার অগ্গুরোধে রাজপথে, সাধারণ স্থানে ও.সাধারণ বাক্তিদিগের সযক্ষে 
নৃত্যাদি করা অসভাাভার লক্ষণ জ্ঞান করিতেন, ধাঁহারা ভাব ও প্রেমকে 
মস্তিষ্বের ও মনের ৰিকার বলিয়া! আাক্ষালন করিতেন,তাহারাও প্রেমে বিহ্বল 
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হইয়া হৃদয়ের চির সঞ্চিত সভ্যতার মন্তকে পদাঘাভ করির। সন্কীর্তনে 
নৃত্য করিয়াছেন । 
পরমহংসদেব যখন সন্ীর্তনে ম।তিযা! উঠিতেন, তখন তাহার বাহিকজ্ঞান 
একবাঁবে থাকিত ন!। তিনি কখন হুঙ্কার দিয়! নৃত্য করিতেন এবং কখন 
স্থির হইয়া ঢচলিয়! পড়িতেন। এই নিমিত ভক্তের! সর্দ্ঘদ] তাহার নিকটে 
নিকটে থাকিতেন। পরমহংসদেব বেলঘরিয়ায় ছুই বার গমন করিয়াছিলেন । 
প্রথমে ইং ১৮৭২ সালে ফাস্তন কিন্বা চৈত্র মাসে বেলা ৮।৯টার সময় জয়- 
গোপাল সেনের উদ্যানে কেশবচন্দ্র সেনকে দেখিতে গিয়াছিলেন। কেশব 
বাবু ও তাহার পারিষদবর্গ সেই সময়ে নান করিবার আয়োজন করিতে- 
ছিলেন। তাহাকে দেখিয়া কেহ সমাদর কিম্বা হতাদর করেন নাই। 
পরমহংসদেব কাহার প্রতি কটাক্ষ না করিয়া কেশব বাবুর সম্মুখে যাইয়া 
বলিয়াছিলেন “তোমার লেজ খসিয়াছে।” ভাবের কথায় কে প্রবেশ 
করিবে? কেহ অবাক্‌ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়। রহিল এবং কেহ 
হাসিয়া! উঠিল । কেশব বাঁবু তাহাতে বিরক্তভাব প্রকাশ করিয়া কহিয়াছিলেন, 
**উনি কি বলেন শ্রবণ কর।” পরমহংসদেব বপিতে লাগিলেন--“ষে পর্য্যস্ত 
ব্যাঙাচিব লেজ থাকে তাহারা জলে বাম করে, লেজ খসিলে মাটাতে লাফা- 
ইরা পড়ে” ইহার ভাব এই যে সাংসারিক জীবগণ ব্যাঙাঁচি সদৃশ, কারণ 
তাহাব। সংসারেই ঘ্বুরির! বেড়ায় । যে জীব চৈতন্ত রাজ্যে পরিভ্রমণ করি- 
তেছে, তাহার অবস্থা! সাধারণ জীবের স্তায় নহে । পরমহংসদেবের প্রত্যেক 
কথা ভাবে পরিপূর্ণ। একটী তাবে তিনি যেন কোন কথাই কহিতেন 
না। এই ব্যাঙাচির ছৃষ্টান্তে আরও কতদূর তিনি লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন, তাহা 
বলির! উঠ! যায় ন1। দৃষ্টান্তটী যে ভাবে কথিত হইল, তাহ! দ্বারা ষে কেশব 
বাবুর উচ্চাবন্থ! নিরূপিত হইতেছে, তাহ! নহে। ব্যাঙের লেজ খসালই ষে 
সে পরিত্রাণ পাইল, তাহা! সকলেই জানেন, তবে ব্যাঙাচি অপেক্ষ। কিঞ্চিৎ 
উন্নত বলিতে হইবে। কারণ কালতুজঙ্গের গ্রাস হইতে যে পধ্যস্ত অব্যাহতি 
না পায়, সে পর্যন্ত ব্যাঙের কোন আশ! ভরসা নাই । কেশব বাবু তখন দে 
অবস্থা অতিক্রম করিতে পারেন নাই । সেইঙ্গন্ত উপরোক্ত দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন । 
কেশব বাবুর সহিত কথ! কহিয়! পরমহংসদেব আনন্দিত হুইয়াছিলেন। 
দ্বিতীয় বারে গোরিনাচন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের বাটাতে যাইয়া নানাবিধ উপ- 
দেশ ও সন্ধীর্তনাি করিয়াছিলেন। 
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গয়মহংসদেৰ কলিকাতায় এবং ইহার সপ্নিহিত প্রাধ অধিকাংশ স্থানেই 
গতিবিধি করিতেন, কিন্ত বাগধাজারে ৬রলবাম বন্থুর বাঁটাতেই তাহাব 
প্রধান আরামের স্থল ছিল। পরমহংসদেব দক্ষিণেশ্বরে গম্নাবধি রাসমণির 
জান্বাদারেয় বাটী বাতীত অন্ত স্থানে কখন রজনী যাপন কবেন নাই। 
বলরাম ষাবুর বাঁটাতে কেবল সে নিয়ম ছিল ন! ॥ বলরাম বাবুই ধন্ত। তাহার 
স্তার সৌ্াগাশালী বাক্তি অতি অল্নই দেখ! যায়। 

কোল্নগরে তিনি কয়েকবার যাতায়াত করিয়াছিলেন ৷ একবাব তথাকান্ন 
পিতবর দীনবন্ধু ভ্ারয়দ্ধ, পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। 
তিনি উপস্থিত হুইবামাত্র পরমহংসদেব তাহাকে নমস্কার করিলেন। কিন্ত 
বীনবন্ধু তাহ! ন! কবিয় জিজ্ঞাসা করিলেন, জাপনি কি আমার প্রণমা ? 
পরমহুংসদ্গেব অতি দীনভাঁবে দীনবন্ধৃুকে কহিলেন, আমি সকলের দাস 
আমার প্রণম্য সকলেই । আঁমার কাছে নিম্ন নাই, সকলের নিয় আমি । 
দীনবন্ধু তথাপি কহিতে লাগিলেন, আমি যাহ! জিজ্ঞাসা কবিতেছি, তাহার 
উত্তর দিতে হইবে। আপনি আমার নষশ্ত কি না? পরমহংসদেৰ 
কাতর হুইয়৷ বলিলেন, তাহা! কেমন করিয়া! বলিৰ। আমি নিশ্চয় জানি 
যে, আমা অপেক্ষ। বিশ্ব-সংসাঁরের সকল বস্তই শ্রেষ্ঠ, আমি সকলেৰ 
দাসাচ্ুদাস। দীনবন্ধু তখন কহিতে লাগিলেন, আপনি কি আমার অভি- 
প্রার বুঝিতে পারেন নাই । আপনার যজ্ঞেপবীত নাই, সেক্ন্ত আপনি 
ব্রাহ্মণের নমস্ত নহেন। তবে যদ্যপি সন্গ্যাসাশ্রমী হইয়। থাকেন, তাহ। 
হইলে আমাদের অবন্ঠ নমন্ত হইতে পারেন । শীনবদ্ধ পঞ্ডিত, বিশেশ্বতঃ 
নৈয়ায়ীক, তিনি ভক্তি তন্ত্রের গু মর্ম কেমন করিয়া! বুঝিবেন। ভক্তের 
লক্ষণ, সাধুব শিষ্টাচার বা দীনভাবের অর্থ দাস্ভিক পণ্ডিতেরা কি অন্ু- 
ধাৰন করিতে পারেন? দীনবন্ধু হয় ত মনে করিয়্াছিতলন ষে, আমি 
বিলক্ষণ গ্ঠায়ের ফাকি বাহির করিয়াছি। পরধহংস আর কোন দিকে 
পলাইতে পারিবে না; কিন্তু তুলদর্শী নৈয়ায়ীক খহাশয় সে দিন নিবহঙ্কার 
সাক্ষাৎ গুকদেব সদৃশ অমানুষী ভাবাপন রামকৃষ্জের ফাকি ধরিয! ফাঁকে 
পড়িয়া গিয়াছেন। তিনি বুঝিলেন শ। যে, আমি সর্যাসী হ্ইয়াছিলীম, 
এ কথা যে ব্যক্তি স্বীকীর করিতেছেন না, তাহার কত উচ্চ ভাব তিনি কত 
দুর অহঙ্কার বিবর্জিত! কর্ণে শুনিতেছেন, যে ব্যক্তি পরমহংস তাহাকে কি 
আবার সন্ন্যা্ী কিন। এ কথ। জিজ্ঞাা করিতে হয়? তাহার একটা 


চল 
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আপত্বি থাকিতে পারে | অন্তান্ত পবমহংসের গ্ভায় তাহার গৈরিক 
বসন ছিল না। এই যদ্দি তাহার আপত্তি হয়, তাহা হইন্সে সে 
কথা কোন ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিগেই হুইত। টুগরিক পরিধান করা ত 
অহঙ্কাবেব পবিচয় ? কারণ মুখে না বলিয়া, পরিচ্ছদ দ্বার নিজ অবস্থা! 
সর্ধসাধারণকে বিজ্ঞাপন কর।.যার পর নাই রঞোগুণের পরিচয় বিশেষ । 
স্যায়রত্ব মহাশয় তথাপি ছাড়িলেন না । অতঃপর তিনি মৃছুম্বরে তাহা শ্বীকান্র 
করিয়াছিলেন। পর্মহংনদেব কথন কখন হরিসভার ও ব্রাহ্ধমন্দিরে 
যাইতেন। কিন্তু কুত্রাপি বিশিষ্টরূপে আনন্ালাভ করিতে পারিতেন ন|। 


বিংশতি পরিচ্ছেদ । 
জম পপ 

যংকাঁলে পরমহংসদেব এইরূপে নান। স্থানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, 
তাহার জীবস্ত উপদেশের দ্বারা অনেকেরই ঈশ্বর বিষয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞান 
সর্চশার হইতেছিল। সুতরাং অনেকের নিকটেই তিনি প্রকাশিত হইয়! 
ছিলেন। পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, সর্ব প্রথমে মথুব বাবু তাহাকে চিনিয়া- 
ছিলেন। কিস্ততিনি আপনভাঁব কাহারও সমক্ষে প্রকাশ করেন নাই। 
কলিকাঁতার আর একটা মন্্াস্ত ব্যক্তি শস্তুচরণ মল্লিকের প্রতি পরমহংসদেবের 
স্মধিক' কৃপা ছিল। তিনি সদাসর্ধদ। তাহার বাটাতে যাইতেন। শঙ্তৃ 
যল্লিক এক জন প্রকৃত ঈশ্বরানুরাগী ভক্ত ছিলেন। তাহার দান শক্তির 
বিশেষ সুখ্যাতি আছে। এ দকল গুণ তিনি পরমহংসদেবের আশীর্বাদে 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

ভারতবর্ষের যে স্থানে যত রকম সাধু সন্ামী ছিলেন, প্রীক তাহারা 
সকলেই পরমহংসদ্বকে জানিতেন । তীহার জগন্লাথদেব দর্শন কিনব 
গঙ্গাসাগর উপলক্ষে কলিকাতার আমিলে পর্মহংসদেবের সহিত সাক্ষাৎ 
না| করিয়। যাইতেন ন।। 

ক্রমে পরমহংসদেব সর্ধজন সমক্ষে প্রকটিত হইতে আরম্ভ হুইলেন। 
পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, তিনি গোলযোগ ভাল বাসিতেন না। হছ্ইটী 
ভিনটাব অধিক লোক যাতায়াত করিলে কিঞ্ৎ বিরক্ত হইতেন। কিন্তু 
মুখে কাহাকেও কটু কথ! কহিতে পারিতেন না, ক্রমে লোক সমাগম 
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কিছু অধিক আরস্ত হইল। সে লময়ে খোট্টা ও মাড়োয়াবীরাও দলে দলে 
যাইতেন। এই মাড়োয়ারীদিগের মধ্যে লক্ষমীনারায়ণ নংমক এক ব্যক্তির 
গীতা এবং ভ্রীমত্তাগবত গ্রন্থাদিতে বিশেষ বাৎপন্তি ছিল । লোকের স্বভাবই 
এই, ফেহ ফিছুজান্ুক আর নাই জানুক, একটা কথ উত্থাপন হইলে 
তদ্বিবরে মতামত প্রকাশ করিতে কেহই পশ্চাৎ দৃষ্টি কবে না। তাহাতে 
ঘদি কিছু কাহারও জান! থাকে, তাহ! হইলে আর কোন মতে নিষ্তার নাই। 
লক্ষ্মী নারাক়ণের কিছু ধর্মশান্্র জানা ছিল। তিনি দেই জন্ঘ পরমহুংস- 
দেৰের সহিত নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক করিয়া যখন পরাস্ত হইলেন, 
তখন অগত্যা তাহাকে: সাধু বলিয়া স্বীকার করিলেন। তিনি তদনন্তব 
মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন এবং পরমহংসদেবের সহিত নানা প্রকাঁৰ 
তত্বালাপন করিয়! আনন্দে দিন যাঁপন করিয়] যাইতেন। 
একদ1 পরমহুংসদেবের বিছানাব চাদর খানি ছি'ভ়িয়। গিয়াছে দেখিয়া, 
লঙ্ষ্মীনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার বিছানার চাদর খানি ছিন্ন হইয়। 
গিয়াছে, কি জন্য পরিবর্তন কর! হয় নাই ? তাহাতে পরমহংসদেব বলিয়1- 
ছিলেন যে, উছ। এখন ব্যবহারোপযোগী আছে। বখন নিতান্ত প্রয়োজন 
হইবে, তখন এই মন্দিরস্বামী প্রদান করিবেন। এই কথ শ্রবণানস্তব লক্ষমী- 
নারায়ণ কহিতে লাগিলেন, এ প্রকার নিয়ম অন্যার়। বন্ম ছিন্ন হয! 
গেলে, তাহ! চাহিবার পূর্বেই প্রদান করা কর্তব্য। এ দেশেব ধনীব। এ 
সম্বন্ধে নিতাস্ত অজ্ঞান, সাধুর মধ্যাদা তাহারা বুঝিতে পাবে না। যাড়া 
হুউক, আমাদের দেশে এবপ প্রথা আছে যে, সাধু মহাস্তদিগেব *্বায় 
সংকুলানের নিষিত্ত ধনী ব্যক্তিরা কিছু অর্থ দিয়! থাকেন। সাধুকে আব 
কাহারও নিকটে ভিক্ষা করিতে হয় না। সাধুকে যদ্যপি নিজ খরচের 
গানের নিমিত্ত সমস্ত দিন চিন্তা কবিতে হয়, এবং দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ 
করিয়া বেড়াইতে হয়, তাহ হইলে তাহাদের সাধন সম্বন্ধে বিশেষ বিদ্ব 
ঘটিয়! থাকে । মাধনের জন্ত বিষয় পবিত্যাগ কন্বা। যদ্যপি সেই বিবষেই 
আবদ্ধ হইয়। থাকিতে হইল, তাহ! হইলে সংসাধ তাহাদের অপরাধ করিঘা- 
ছিল কি? & মহাশয়ের পক্ষে ঠিকৃ তাহ! নহে। তথাপি অপরে ন1! দিলে 
অভাব বিমোচন হইতেছে না। কাহার মনের ভাব কখন কিরূপ হয়, কিছুই 
বল। যায় না। এক ব্যক্তি অদ্য সাধু সেবায় ব্রতী রহিযাছে, কাঁজ আঁবাব 
সেই ব্যক্তিকেই সাধুব পবম শক্র কপে দেখা বাইতেছে। তাহাদের ভক্তিব 


৬৮ পরমহংসদেবের জীবন বৃভান্ত | 


উপর সাধুব ভাঁল মন্দ নির্ভর করিতেছে । আমার বাদন! এই ধে, আমি 
মহাশষের নামে দশ সহশ্র সুদ্রায় কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করিয়া দিই। 
তাহাব মাসিক সুদ নান সংখ্যার চল্লিশ টাক! হইবে । এই টাকা 
আপনাব সমুদ্বয় অভাব সম্পূর্ণ হইয়৷ যাইবে। লক্্মীনারারণেতর এই কথ? 
শবণ করিয়া পরমহংসদেব নিতান্ত বিরক্ত হুইয়। কছিলেন, কেন আমাক 
অর্থের প্রলোভন দেখাইর! অনর্থের কৃপে নিক্ষেপ করিবে। অর্থ পর- 
মার্থ পথের কণ্টক স্বরূপ এবং তদস্থান হইতে পরিভ্র্ই করিগ্লা থাকে । 
তুমি আমায় বলিতে পার, অর্থের দ্বারা সচ্চি্দানন্দ লাভ হয়, কি ন।? 
কথন হয় না এবং হইবার নহে, আমি তাছা৷ প্রত্যক্ষ করিয়াছি । অর্থ জন্ড় 
পদার্থ, তাহার দ্বার! যাহ! হয়, তাহাঁও জড় পদার্থ । জড় পদার্ধেব আবশ্টাক 
আছে, তাহ। আমি স্বীকার করি। দেহের জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়, 
কেবল প্রয়োজন কেন? বিশেষ প্রয়োজন হম বটে; কিন্ত আমার এক 
প্রকার কালীব ইচ্ছায় সচ্ছন্দে চলিতেছে, সে স্থলে অর্থ সঞ্চিত করিয়া 
রাখিবার কোন হেতু আমি দেখিতেছি ন।। তুমি কি বিশ্বাস কর যে, এই 
রাসমণির দেবালয়ে অবশ্থিতি করিতেছি বলিয়া রাসমণি আমায় আহার 
দিতেছে? তাহা অজ্ঞনীরা অবশ্যই বলিবে ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ভাহা কি 
সত্য? রাসমণিকে কে অর্থ দিল? জন্মকালে সে অর্থ আনে নাই এবং 
মারবার সময়ও কিছুই লইয়। যাক নাই। তবে বাহ্িক একট! উপলক্ষ 
মাত্র। উপলক্ষকে অবশ্ত নমস্কার কৰি । কিন্তু যিনি সৃষ্টিকর্তা, সকলেব 
কর্ত। তিনিই আদি কাঁরণ। 
জড় জগতের পমার্থ জড় পদার্থের সহকারী, চৈতন্তের সহিত আধার 
আধেয় সম্বন্ধ মাত্র। দেহ জড় পদার্থ দ্বারা গঠিত, অর্থে ভাহারই পুষ্টি- 
সাধন পক্ষে সহায়তা করে । চৈতন্তের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহার কোন 
ধরব দেখা যাইতেছে মা। তবে কি বলিধা জড় পদার্থের লহিত চৈস্ত- 
সের সন্বগ্ধ স্থাপন ফরিব এবং তুমি তাহার পক্ষ সমর্থন করিতেছ। অত- 
এব যে পদার্থ দ্বার। সারাৎসার বস্ত হইতে বিচ্যুত হওয়] যার, তাহা নিতাস্ত 
অসাব এবং সর্বাতোভাবে ' তাহা হুইতে সাবধানে থাক! সকলেরই অবশ্য 
কর্তব্য ।' 
দ্বিতীয় কথ! এই, অহংনাশ না হইলে, আত্মজ্ঞন লাভ হয় না। কারণ 
অহম্কার সে পথের আনরণ বিশেষ। এই অহং-বৃক্ষের মূলোখপাটনের 
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জন্য সাধন ও ভজনার গ্রয়োজন হুইয় থাকে 1 কিন্তু এই অহং যাহাতে 
পরিবৃদ্ধি পাবে, তুমি ভাগবতেত্ব পণ্ডিত হুইয়। তাহার পথ পরিষার 
করিয়া দিতেছ। বেদে কখিত আছে যে, ঈশ্বর মন্থুধা মন এবং বুদ্ধির 
অগোচর । ইহ] যথার্থ কথা! কিন্তু ইহার শ্বতস্ত্র ভাব আছে। বিষয়।- 
আ্বক মনবুদ্ধির অত্বীত তিনি এবং বিষ বিরহিত অর্থাৎ শুদ্ধ মন বুদ্ধিব 
গোঁচর ভিনি । এই অন্ত বলি, আমি অনেক রেশ পাইয়াছি, অহং- 
নাশের জন্ত আমি কত কি করিয়াছি, কিন্ত আজও আমার অহংনাশ হয় 
না, আজও তুমি আমি জ্ঞান রহিয়াছে,আজ ও অর্থের কথায় কথা৷ কহিতেছি, 
«জাজও অর্থ লইয়া আন্দোলন করিতেছি, আজও আমার মন বিষয় বিরহিত 
হইতে পারে নাই; এ অবস্থায় আর আমার সর্বনাশ করিও না। আমায় 
কেন অর্থ দিরে? আমি সাধু নহ্কি, মহান্ত নহি, আমি সিদ্ধ পুরুষ নহি, 
আমি কিছুই নহি। আমি পণ্ডিত নহি, আমি ধনবানের পুত্র নহি, আমি 
সন্ত্রাম্ত কুলোত্তব নহি, আমি এখন ব্রাঙ্গণ নহি। কতবার উপবীত ধারণ 
করিলাম, কি জানি কোথায় হারাইয়া যায়। আমায় অর্থ দিলে কি হইবে? 
অর্থ দিবার অনেক স্ুপাত্র আছে, তুমি তাহাদের সাহাধ্য কর বিশেষ ফল 
পাইবে। 

লম্মীনারায়ণ কহিলেন, সাঁপনার এই কথায় আমি অগুমোদন করিতে 
পারিলাম না। আপনার সম্বন্ধে তাহা! খাটিতে পারে না। আপনি কি, 
তাহ। আমি জানিতে পারিয়াছি এবং সেই জন্তই অদ্য এই প্রস্তাব করিয়াছি । 
আমি জানি যে, আপনার মন বিষয় হইতে একেবারে স্বতন্ত্র হই! গিয়াছে। 
তৈল যেমন জলের উপরে ভাসে, সেইরূপ আপনার মন বিষয়ের উপরে 
ভাসিবে। অহ্ংভাবের কথ। যাহা! বলিলেন, তাহা এ প্রকার মনে কখনও 
স্থান পায় না। পরমহংসদেৰ কহিলেন, তৈল এবং জল একত্রে মিশ্রিত ন। 
হুউক, কিন্ত তখনই জলে তৈলের গন্ধটা বাহিব হুইয়া দ্রিনকতক পরে তৈল 
এবং জলের সংযোগ স্থানটা পচির। যায়। সেই গ্লকাত্ধ বিষয়ের সহিত 
মনের সংখোগ হইলে, যনটাতে প্রথমে বিষয়ের ভুর্গন্ধ বাহির হইবে এবং 
পরে মন বিকৃত হুইয়! যাইবে । 

লক্ষমীনারায়ণ কহিতে লাগিলেন, ভাগ, ইহাতে যদি এতই আপত্তি 
থাকে, আপনার কোন আত্মীয়ের নামে হউক। পরমহংসদেব তথাপি 
অসম্মত হইলেন এবং বলিলেন, তাহাতেও আমার মনে ছায়া! পড়িবে। 
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আমি জানিব যে অর্থত্াামার, বেলামী করিয়। রাশিয়াছি ; ইহ! আরও 
দোষ। লক্ষমীনারায়ণ পুনরার অভিশয় আগ্রহ পূর্বক কহছিলেন,আপনাকে এই 
টাকা অবষ্তই গ্রহণ করিতে হইবে । আমি যখন একবার আপনাকে দান 
করিয়াছি, তাহ? কোন মতে আর গ্রহণ করিতে পারিব ন।| আপনার ষাহ। 
ইচ্ছ! হয় করিবেন । 

লক্ষমীনারায়ণের মুখ হইতে এই কথা বহির্গত হইতে মা হইতে, পরমহংস- 
দেব একেবারে উচ্চৈঃশ্বরে রোদন করিয়! বলিয়া উঠিলেন,_-প্মা ! এমন 
শো।কিকে কেন আন মা! যাহারা তোমার নিকট হইতে আমাকে বিচ্যুত 
কবিতে চায়, তীহারা যে আমার পরম শক্র মা 1” এই বলিতে বলিতে 
সম।ধিস্ক হইযা পাঁড়লেন। লক্ষ্মীনারারণ যাঁব পব নাই অপ্রতিভ হুইয়। ক্ষম 
প্রার্থন। করিতে লাগিলেন। পরমহংসদেব ত্াহাব স্বভাবসিদ্ধ মি কথায় 
লক্ষমীনারায়গকে পূর্ব প্রকৃতিস্থ করিয়। দিয়াছিলেন * | 


একবিংশ পরিচ্ছেদ । 


অপ পে অজ 


ইতি পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে,পরমহংদেবের সহিত কেশবচন্দ্র সেনের 
পবিচষ হইযছিল। কেশব বাবু পবষহংসদেবের প্রকৃত ভাব জাত হইবার 
নিমিত্ত ছুই তিন জন ব্যক্তিকে দক্ষিণেশ্ববে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই 
্রাঙ্ধেরা মন্দিব বাটাতে ছুই তিন দিবস অবস্থিতি করিয়। পরমহংসদেবের 
অবস্থা, তাহাদের বিদ্যা বুদ্ধির পরিমাণাম্থসারে স্থিরিকূত করিয়া পরমহংস- 
দেবকে উপদেশচ্ছলে বলিয়াছিলেন, মহাশয় ! আপনাকে একজন ভক্ত 
বলির আমাদের বিবেচনা! হইতেছে । কিন্তু আপনি খন হরি হরি বলেন, 
আবাব কখন কালী কালী বলিয়া! নৃত্য করেন ॥ এ' প্রকার অন্ধভাৰে 
ন। থাকিয়া, কাঁলকাতার সুগ্রসিদ্ধ আচার্ধ্য প্রবর শ্রীমৎ কেশবচন্দ্র সেন 
মহাশয়ের শরণাপন্ন হউন, আপনার পরিত্রাণ হইবে এবং আপনি মুক্তিলানত 
করিবেন। তাহার নিকট চতুর্বর্গের ফল পাওয়া যায়। পরিমকংসদেব 


* মথুর বাবু এক সময়ে পরমহংসদেবের নামে ৫০,***২ টাকার 
কাগজ করিয়া! দিতে চাহয়াছিলেন, পরমহংসদেবও তে সময়ে মখুবকে 
তাৎপর্য বুঝাইয় দরিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত করিরাছিলেন। 





পর়ষছংসঙ্গেষের জীবন বৃত্তান্ত । ৭১ 


কোন ফলাকাজ্জী নহেন বলিয়া, কথাগুলির প্রতি কিছুই আস্থা স্থাপন ন। 
ন। করায়, ব্রাঙ্গের। বিরক্ত তয় তথা হইতে প্রস্থান করেন। 

কেশব বাবু প্রেরিত অনুচরবর্গ দক্ষিণেশ্বর হইতে প্রত্যাগমন পূর্বক 
পরমহংসদেব সন্বস্বীক কথাগুকি আচারধ্যকে নিবেদন করিলে, তিনি 
সশিষ্যে অনতিবিলম্বে তথা উপস্থিত হইয়াছিলেন। কেশব বাবুকে দেখিব! 
মাত্র পরমহংসদেব তীহার মনের. অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন। তিনি 
তন্নিমিত্ত প্রথমেই ব্রহ্মশক্তি লইক্ব! বিচার করিতে প্রবৃত্ত ছন | কেশব বাবুর 
বিশেষ গুণ ছিল যে, কুতার্কিক অথব! অবিশ্বাসী ছিলেন ন।। তিনি তৎকালে 
নিরাকার ঈশ্বরই মানিতেন। তাহার ধারণ! ছিল যে, ঈশ্বর অবপ, কখনই 
আকারাদি বিশিষ্ট হইতে পারে না। পবমহংসদেব যখন বললেন যে, 
শক্তি না স্বীকার করিলে, ব্রক্জ্ঞান লাভ হুইতে পারে না। কেশব বাৰু 
শক্তি মানিতেন ন1 এবং ব্রদ্ধোপাননায় তীহ্ার নিশ্রযোজন বালব! নিজ 
সরল বিশ্বাস যাহা তাহাই কহিলেন। পরমহংসদেব অতঃপর বলিলেন, 
তোমার এরূপ সংস্কার সম্পূর্ণ ভুল। ব্রন্মের লক্ষণ কি? পঞ্চতত্ব যথা) 
পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু এবং আকাশ ও পঞ্চন্মাত্র, শব, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ 
ইত্যার্দির অতীত যে বস্ত তাহাকে ব্রদ্ধ কহে। কিম্বা তিনি অদ্বিতীয় 
নিরাকার, নির্বিকার ও চিন্ধয় স্বরূপ । তাহাকে জানিতে হইলে, তাহার 
স্থপ্ট্ি বিপ্লিষ্ট করিতে হয়। স্থষ্টি তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং তিনিই 
করিয়াছেন। এই নিমিত্ত তিনিই উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। ত্বাহাব 
দ্বার। ও তাহা! হইতে যদাপি স্থঙ্টি হইয়। থাকে, তাহা হইলে শল্দি' স্বীকাব 
করিতে হইবে । কারণ কেহ তাহাকে নিগুপ বলে, গুণময় পদার্থ তাহার 
শক্তি হইতে উৎপন্ন হয় । বলিতে গেলে যদিও ব্রহ্ম ও শক্তি ছুইটী কথ! 
আনিয়। থাকে, কিন্ধু প্রকৃত পক্ষে তাহ! নছে। ব্রঙ্গ বলিলে বাহাকে বুঝাষ, 
শক্তি বলিলেও তাহাকেই নির্দেশ করির়! দেয় । ব্রক্ষ, শক্তিতে বিরাজিত 
অথব। শক্তি ব্রদ্ধে নিহিত আছেন। এক পক্ষে, ব্রহ্ের অনন্ত শক্তি স্বীকার 
করা যায়ঃ এবং আসর পক্ষে অনস্ত শক্তির সমষ্টিকে ব্রক্জ, কহা যায়। ব্রন্গেব 
একটী নাম সচ্চি্ানন্দ? সৎ--সত্য বা নিত্য, চিৎ-জ্ঞান এবং আনন্দ 
আহ্লাদ, অর্থাৎ ব্রহ্ম, সত্য ব! নিত্য স্বরূপ, জ্ঞান শ্বরূপ ও আনন স্বরূপ। 
অতএব,এই দ্রিবিধ ভাবের সমষ্টিই ্রন্ম।? উপরে কথিত হইস্কাছে যে, ব্রহ্ম 
শক্ত অভেদ। -যেমন অগ্নি। অগ্নি বলিলে আমর! ইহার শক্তির ভাব 
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গ্রে উপলব্ধি করিয়! থাকি যথা, উত্তাপ, বর্ণ এবং গাহিকা শক্তি অথবা 
এই শক্তিত্রয়ের সমষ্িকে অত্বি বলে. ধদ্যপি ইহা শক্তিগুলি স্বতন্ত্র 
কর] যায়, তাহ! হইলে অগ্ষি খাকিবে সা। এস্বলে অগ্ষি ও অগ্নির শক্তি 
বিশেষ, যদিও দ্বৈত ভাঁবেয় পরিচায়ক হুইতৈছে, কিন্ধ বস্ততঃ তাহ! নহে, 
উহ্‌! একেরই অবস্থা বিশেষ । খেমন হুপ্ধ ও তাহার ধবলত্ব। ছুষ্ধীযে বস্তু 
ধবলত্ব তাহারই তাহা ছুগ্ধ ছাড়া নছে। বদ্যপি ব্রক্ম শক্তি অভেদ হয়, তাভা 
হইলে ব্রক্ম এবং শজি ছুইটা স্বতন্ত্র শবে উল্লেখ করিবার হেতু কি? যেমন 
এক ব্যক্তি লিখিতে পারে, পড়িতে পারে, নাচিতে পারে, গাইতে পারে, 
বাজাইতে পারে এৰং চিত্র করিতে পাবে। এস্থানে বাক্তি এক, শক্তি 
নান] প্রকার । সেইবপ যে সময়ে ব্রন্মের অনন্ত শক্তির শ্বতত্ত্রভাব প্রকাশিত 
হইতে দেখা যায়, তখনই এঁ শক্তিদিগের কোন প্রকার অবলম্বন স্বীকাব 
করিতে হইবে । অবলম্বন ন1 থাকিলে, শক্তি সকল কি প্রকারে অবস্থিতি 
করিয়া থাকে? এই নিমিত্ত সচ্চিদানন্দ শবঝের দ্বারা ব্রহ্ষের অবস্থাটা 
হন্দর রূপে পরিজ্ঞাত হওয়া যাইতেছে । সৎ__নিত্য এইটা ব্রহ্ম পদ বাচ/। 
এ অবস্থাটী বাক্য মনের অতীত। নিত্য এই শবটার কি ভাব এবং 
আমরা বুঝিই বাকি? নিত্য বস্ত দেখিয়া আমরা যে ভাব লাভ 
করিয়। থাকি, তাহার বিপরীত ভাঁবকে নিত্য কহে, ইহ! অনুমান করিবার 
বস্তও নহে। চিৎ অর্থেজ্ঞান। এই চিৎ শক্তি দ্বারা জগৎ উৎপত্তি হই- 
ঘাছে। জ্ঞান শক্তিই সর্ব প্রকার সৃষ্টির নিদদান শ্বরূপ। সাধারণ দৃষ্টান্ত 
স্থলে একটী কাষ্ঠের পুতুগ গৃহীত হউক। পুতুলটা কাষ্ঠের দ্বারা গঠিত। 
গঠন করিল কে? সেইব্যক্তি বাতাহার হস্ত কিন্বা কোন যন্ত্র বিশেষ? 
বাটালি কিম্বা করাতকে কারণ বল বায় না| অথব] কাষ্ঠকেও ও- 
পত্তিক কারণ বলিলে ভূল হয়। এস্থলে সেই ব্যক্ির জ্ঞান: শক্তিকে 
নির্দেশ করা হইয়াছে । মিস্ত্রী, তাহার জ্ঞান শক্তির সাহায্যে একজাতি 
কাষ্ঠকে নানা গ্রকায়ে গঠন করিতে পারে। গঠনের উপাদান কারণ 
কাষ্ঠ, ধমবায় কারণ যস্ত্রা্দি এবং নিমিত কারণ মিল্ত্রীকে”কহ! ধা । এই 
চিৎশক্তি হইতে যাহ! কিছু দেখিধার, গুনিবার, ঝলিবার ও উপলব্ধি করি- 
বার আছে, ছিল বা হইবে তৎসমুদয় চিৎ শক্তির অন্তর্গত। চিংশক্তি 
হইতে সৎ বা মিত্যের প্রকাশ পাইয়া! থাকে । যেমন উত্তাপ শক্তি অগ্ির 
পরিচায়ক ॥ উত্তপ্ততা ন! থাকিলে অগ্নি বলিয়া কে জানিতে পারিত ? 
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উত্তাপ শক্তির বার! থে গ্রকারে অগ্নির অন্তিত্ব নিন্নপিত হুইল, চিৎশক্তির 
ছার সেইরূপ ভাবে ত্রঙ্ছম নিরূপিত বা তাহাকে উপলব্ধি করা ঘাইতে 
পারে। খঙ্দিঙ এম্থলে সৎ বা ব্রদ্ম এবং চিৎ বা শক্তির মধ্যে ভেদ দেখান 
হইল, কিন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে ভেক্ব নাই, তাহা! একেরই অবস্থা বিশেষ মাত্র। 
বক্ষশক্তির ভেদাভেদ আরও স্থন্দর রূপে ব্যাখ্যা করা যাইতে পাবে । 
যেমন জলাশয়ের জল । জল যখন স্থির থাকে, তখন তাহাকে ব্রঙ্গ বা সৎ 
অথব। পুরুষ কহ! ঘায়, কিন্তু তাহাতে ঢেউ উঠিলে, চিৎ ব৷ প্রকৃতির ভাৰ 
আনিয়। থাকে । যখন কোন কার্য নাই, কৃষ্টি নাই, তখন তিনি ত্রন্ম বা 
অচল, অটল ন্থমেরবৎ। কার্য আসিলেই শক্তির খেল। বলিতে হইবে । 
ব্রহ্ম পুক্রষ এবং শক্তি প্রকৃতি । কারণ একের আশ্ররীভূত আর একটী, 
এই নিমিত্ত ব্রহ্ম পুরুষ এবং শক্তি প্রকৃতি বলিয়া! উল্লিখিত । যেমন বৃক্ষ 
পুরুষ ও তদ্ধেষ্টিত লত। স্ত্রী শবে অভিহিত হইয়া! থাকে । নৌকা] ক্লীবলিঙ্গ 
তন্মধ্যে আরোহী থাকিলে, উহ! স্ত্রীলিঙ্গবাচক হুইবে। তুমি একখানি 
চিত্রপট প্রশ্তত করিলে, চিত্রটী তোমার চিত্রকরা শক্তি হইতে তোমার 
দ্বারা জন্মিল, এই জন্য তুমি পুরুষ, তোমার চিত্রকর শক্তি তোমার স্ত্রী এবং 
চিত্রটা সন্তান বিশেষ ৷ সেই প্রকার ব্রহ্ম পিতা, শক্তি মাতা এবং আমরা 
সম্ভতান শ্বরূপ। অতএব ব্রঙ্গোপাসনার প্রথমে শক্তির উপাসন! করা! 
কর্তব্য ।॥ কারণ ব্রহ্ম হইতে সৃষ্ট পদার্থ পর্য্স্ত শক্তির গ্রশ্বর্য্য বা অধিকার। 
যাহা লইয়! ব্রন্মোপাসনা করিবে, তৎ সমুদায় শক্তির সম্পন্তি জানিবে,। 
ব্রন্মোপাসনায় উপযুক্ত হওয়া ও সেই অবস্থায় আনয়ন করিবার শক্তি, শক্তি 
ভিন্ন কাহার শক্তি নাই। কারণ যাহ] বলিবে অথব। বাহ1 করিবে, তাহ! 
শক্তির অন্তর্গত ॥ ভক্তি শক্তির সম্পত্তি, ভাব ও প্রেম, শক্তির সম্পত্তি ফলে 
যেসকল উপকরণাদি লইয়৷ ব্রহ্ম পুঁজ করিবে, তাহা৷ শক্তি ভিন্ন আর 
কাহারও নছে। শক্তি অতিক্রম কবিয়। যে কাহারও ব্রদ্ধোপাসনা হয় না, 
তাহার কারণ এই। অ্রন্ষোপাসনার যে সকল প্রণালী প্রচলিত আছে, 
তাহাতে কোন প্রকার ভাব অবলঙন ভিন্ন সাধন কার্ধয হইতে পারে না । 
হয় পিত। পুত্র সম্বস্ক, ন1 হয় প্রভূ ভৃত্য সম্বন্ধ, কোন স্থানে স্যষ্টিকর্তা বা 
কাজিত সম্বন্ধ এবং কোন স্থানে রাজ। প্রত সন্বন্ধ। এই বন্বন্ধগুলি সুন্দর 
বটে, কিন্তু স্থানে স্থানে ভাবের কিঞ্িৎ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। পিতা বলিলে 
মাতা চাই, সৃষ্টিকর্তা বলিলে বত্রী চাই, কারণ কেবল কর্তা একাকী স্থপটি 
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করিতে পবেন মা। কথায় বলে” মাকে দিয়ে ধাপকে চেনা) মা নাই 
বাঁপকে শ্বীবার করিতেছি, ইহ! ধাঁ পর মাই ছণ্বাভাবিক 1, এখন ম্প 
দেখা যাইতেছে যে, উপরোক্ত ভাঁবে মাতৃ ধা ওৎপতিক স্বামী ব্যযধান 
রহিয়াছে । অতএব ধর মাত্‌ শ্থানটাই সকলেই উৎপত্তির স্ব, উহাকে ম। 
বলা যার। এ ম। বা চিৎশক্তি কেবল স্যতিস্থিত বস্ত কেন, অবতার 
বল, রূপ বল, জ্যোতি বল পকলই প্রসব করিয়! খাকেন। এই জন্ত 
"অন্ত রাধার যায় কহলে ন। যায়, 
কোটি কৃষ্ঃ, কোটি রাম, হয় যায় রয়।” 

বলিয়! উল্লেখ কর! হয়। সুখে শক্তি অন্বীকার করিলে চলিবে না, শক্তি 
ক্যতীত কোন কাধ্যই হইতেছে না দেখ জড় জগৎ, উহ1 কিরূপে চলি- 
তেছে? শক্তিতে । দেখ সৌরজগৎ, উাও শক্তিতে চলিতেছে। মনু ব্যগণ 
দেখিতেছে দর্শন শকিতে, আহার পরিপাক হইতেছে পাক শক্তিতে, কথা 
কহিতেছে বাক্‌ শক্তিতে এবং জন্থভব করিতেছে স্পর্শ শক্তিতে । যে দিকে 
দেখ, কি বাহিরে, কি অভাত্তরে, কি উর্ধে, কি অধোদেশে শক্তির কার্ধ্য 
নাই, এমন স্থানই কুত্রাপি দেখা যাইবে ন7া। মনোনিবেশ পূর্বক চিন্তা 
করিয়! দেখ, অনায়াসে বুঝিতে পারিবে । 

যে শক্তিতে জগৎ স্যষ্ট হয় কথিত হইয়াছে, তাহাকে চিৎ শক্তি ব! মাক 
কহে। এই মায়া, কার্ধ বিশেষে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত হুইয়াছে। একটাকে 
বিদ্যা এবং দ্বিতীয় অবিদ্যা মায় কহে। বিদ্য। মায়ার অস্তর্গত বিবেক 
বৈৰাগ্য এবং কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্ধয আবদ্যা মায়ার অস্ত- 
গত বলিয় উল্লেখিত। জীবগণ যখন অবিদ্যা মান্নায় অভিভূত থাকে, 
তখন তাার। ঈশ্বর হইতে অনেক দূরে পতিত হুইয়] যায়। তাঁহারা বড় 
রিপুর দূরার্দও প্রতাপে এমনি বিমুগ্ধ ও পরাছিত হুইয়া! পড়ে যে, তাহীর। 
আপনাদের বিশ্বৃত হইয়া রিপুদিগেব আয়ত্বাধীনে এক কালে উৎসর্দীকৃত 
হইয়! যায়। মহ! শক্তির উপাসনা! করিলে রিপুগণ ক্রমে বিদুরিত্ত হইয়া যায়, 
তখন মনোরাজ্যে বিবেক ও বৈরাগ্য আসিয়। অধিকার বিস্তার করে। 
তখন মন, ভাবূপ রাজপথ গ্রান্ত হয়৷ মহাঁভাবমন্ী মহাশক্রির শক্তিতে 
ব্রন্মে মিলিত হুইয়। যায়। তরঙ্গ ব্রক্গ করিয়া ত দেখিয়াছ, কিছুই প্রাপ্ত হও 
নাই। একবার ম। কিন্ত! সচ্চিদানন্দময়ী অথবা ব্রদ্মমী বলিয়! ডাক দেখি, 
এখনি তাহার ধনে ধনী হইয়া! যাইবে । যে ঈশ্বর দর্শন এখন অদর্শন হইয়। 
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রহিয়াছে, তাহ) দর্শন করিবে, ভাবে লছে প্রত্যক্ষ করিবে । যে ঈশ্বরকে 
আন্তোয় বলিগ্ক।. বোধ করি্রেছ। 1 বোঁধ মারিক সনে হইতেছে, তীহার 
মহিত বাক্কতিক বিহায় করিবে ।1তে ঈশ্বরকে জানে নিরাকার বলির সাব্যস্থ 
হইয়াছে, জাঙ্াকে সাকার রূপে নিকটে পাইবে, কথা কহিবে, স্পর্শ করিবে 
ভাবিতেছ, হয় কি ল1 হয়, করিনা! দেখ$ একবার অকপট চিত্তে বালকবৎ 
বুদ্ধিতে ম! মা বপিয়া কাদিক্স। দেখ? বল কোথান্ব আনন্দময়ী, আননা ঘন- 
মুষ্ি দর্শন [দয় আনন্দধামে লইয়! যাইবেন। তীছাকে চান্স কে? পাছে 
তিনি আইসেন, পাছে তাঁহার দর্শন লাভ হয়) এই জন্ত একেবারে তাহাঁব রূপ 
উড়াইকস। দির। নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া! থাকিলে কি দেখা যাইবে ? তাহাকে 
চায় কে? শীশ্বর দর্শনের জন্ত কাহার আকাজ্ষ/ আছে? কে তাহাকে 
দেখিতে পাইবে বলিয়। সাধন ভজন করিয়। থাকে? ধন. হুইল ন। বলিম্সঃ 
এক ঘটি কাদিবে, পুত্র হইল না বলিয়া দশ ঘটি কাদিবে, মান্ত হউক বলে 
কাদিয়। ভাগাইয়। দিবে । কিন্ত ঈশ্বর লাভের জন্য বল দেখি, এক ফোৌট। 
জল কেহ কখন কি ফেলিয়াছ ? যে কাদিয়াছে, যে প্রাণ ভরিয়। ভাকি- 
যাছে, তাহার নিকটে তিনি প্রকাশিত হইয়া আছেন। সে প্রাণে প্রাণে 
তাহার রসাম্বাদন করিতেছে । যদ্যপি দেখা দাও বলিয়া ১২ ক্ষণ ১২ দিন, 
১২ মাস অথব। ১২ বখনর (এততম্বারা অন্ুবাগের তারতম্য দেখা ইয়াছেন) 
কাদ আবশ্তই দেখা পাঁইবে, তাহার কিছু মাত্র সনোহ নাই । 
শক্তির কোন বিশেষ একটা নাম নাই । কেহ কালী বলে, কেহ রাধা 
বলে, কেহ রা সা বলিয়। ডাকে । শক্তি এক, তাহার নাম অনন্ত ।, যে 
কথার, যে বর্ণে বা যে ভাত্রেঞ্জষ্ঠীহাকে ডাক! হয়, তাহা! একেরই জানিবে । 
শান্খে তাহাকে পঞ্চাশঘর্ণ-রূপিনী বলিয়। কথিত হইয়াছে । ইহার অর্থ এই 
বে, জগতে বত প্রকার বদ আছে, যন্থার|! আমাদের মনোভাব ব্যক্ত করিস! 
থাকি, তত সমুদায় বর্ণ দ্বার] তাহাকে প্রাপ্ত হওয়। যায়। এই মহ্থাশক্তিকে 
সেকোন নামবে বা ধে ফোন ভাবে তাহার প্রতি .মল সংযোগ করিয়! 
ডাগ্ষিলে, অন্তর্ধীমিনী' যেই মুহূর্তে মনোভীষ্ পূর্ণ করির়1.দিবেন। পরম- 
ংস্দেব এইরূপ নানাবিধ উপদেশ স্বার। কেশব বাবুকে শক্তি স্বীকার.করা- 
ইয়া লইয়াছিলেন। . 
তরন্ধে পাসনায় কি অন্ত, শক্তি সাধন আঁবস্ঠক, তাহা পরমহংসদেব 'এই 
রূপ কহিয়াছেন। মনুষ্যগণ যাহা! দেখিতে পায়, অথবা যাহ! অনুভব 
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করিতে পারে, তন্বার। সেই বস্তব ব1 ভাব: যে প্রকার হাদয়ঙ্গম হইবার ষস্তা- 
বন! কেবল উদ্দেস্টে সেক্প হয়' ন1।' ভাব চাই, গাৰ ব্যতীত সরল বস্তই 
শৃন্ত 'ও অন্ধকারমম । তআ্বামর! বধাল্যকালাবধি শান্ত, দাত, সখ্য, বাৎমল্য 
এবং মধুর এই পঞ্চ ভাব পরিবার মধ্যে শিক্ষা করিয়া খাকি। খই কূপ 
ভাব শিক্ষা! মনুষ্য স্বতাবগিদ্ধ। শাত্ত, দান্ত ও সখ্যভাষ প্রায় মনুষ্য মাত্রেরই 
জআছে। বাৎসল্য ও মধুর কাহার নাঁও থাকিতে পারে । শাস্ত ও দাস্ত- 
ভাব পিত! মাতার ও অন্তান্ত গুরুজনের নিকট শিক্ষা) করা যায় অথব! তহ!- 
দের প্রতি মনুষ্যের স্বাভাবিক যে শ্রদ্ধ! ভক্তির ভাব প্রদর্শিত হয়, তাহাকে 
শান্ত ও দাশ্তভাঁৰ কহে। বয়স্ত ও ভ্রাত! ভগিনীর পহিত নখ্যভাব বাৎসল্য- 
ভাব সন্তান সম্ততির প্রতি. এবং মধুরভাঁব স্বামী ওন্ত্রীতে লক্ষিত হইয়। 
থাকে। 

কথিত হুইল যে, পিতা এবং মাতার প্রতি সম্তানের শাস্ত ও দাশ্তভাব 
বিকশিত হইয়া থাকে; কিস্তু পিতা সন্তানের মঙ্গল কামনায় কিঞ্চিৎ কর্কশ 
ব্যবহার করিয়। থাকেন এবং জননী অপেক্ষা স্নেহ বিহ্বীন তাহার মন্দেহ 
নাই। জননীর ভাব সেকপ নহে। সন্তান ধতই দোষের দোষী হউক, 
তাহার চক্ষে নির্দৌধী বলিয়া পরিগণিত। মাকে একবার মা বলিয় 
ডাকিলে সন্তানের মনে যেমন শাস্তি হয়, মাও তেমনি আনন্দিত হুইয় 
থাকেন। তথায় ভয়ের লেশ মাত্র থাকে না; কিন্ত পিতা বলিলে দে 
প্রকার ভাব হয় না। মাতার নিকট দোব ম্বীকার করিভে ভয় হয় না, 
কিন পিতার নিকটে অপরাধী সন্তান অগ্রসর হইতেই অসমর্থ হয়, দোষ 
স্বীকার করিবে কে? এই নিমিত মাতৃভাঞ্র সাধনই উত্তম। মাতৃ" 
ভাবের সাধনের আরও হেতু আছে। মনুষ্যচিত্ত স্থভাবতঃ ছুর্বল। নধরীর 
কথা হইলেই কুৎসিত ভাবের উদ্রেক হুইয়৷ মনকে একেবাবে নিষ্কষ্ট পণুরৎ 
করিয়। তুলে। সখ্যভাবেও মনের সমতা! রক্ষা! কর! যায় না। . কিন্তু মাতু- 
ভাবে সে প্রকার দোষ ঘটতে পারে না । মাতৃভাঁবে ঈশ্বর সাঁধন। করিলে 
মন ক্রমে উচ্চগাঁমী হয় এবং পৃথিবীর বিশেষ আবকর্ষণী কামিনী ভইতে 
রক্ষা করিয়া! থাকে । ূ 

কেশব বাৰু মধ্যে মধ অবসর ক্রমে পরমহংসদেবের নিকট গমন করিতে 
লাগিলেন এবং ছুরি তুত্রি জীরস্ত দৃষ্টান্তের দ্বার! ও ব্রক্মতত্ব বিষয়ক নিগুড় 
ভাব সকল হৃদয়ের স্তরে স্তরে স্থাপন কন্সিযা তদনুরূপ আপনাকে প্রস্তত 
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করিতে আরস্ভ করিলেন। তিনি কখন তর্ক করিতেন না» অথবা কোন 
কথা ভিজ্ঞাসা করিতেন না, ' অবাক হইয়া শুনিয়! যাইতেন। 

কেশব বাঁধুকে এইক্ধপে, উপদেশ দিয় তাহাকে আর এক ছাঁচে ঢালি- 
লেন। যে কেশব ঈশ্বরকে ঘপ্লাযয় করুণাময় বলিয়। জানিতেন, এক্ষণে 
ম। শব বলিতে শিখিকা, নিরস, শুষ্ক নিরাকার ব্রন্ম হইতে রসাল মাতৃ ভাব 
পাইলেন । তিনি তধবধি মী শবে উপাসনা করিতেন | তিনি 
এত দিনে ত্রঙ্গ এরং ঈশ্বরের প্রভেদ বুঝিলেন। ব্রক্ম যে বলিবার কিম্বা 
তাবিবার বস্ত নহে, ভাহাঁও তিনি জ্ঞাত হইলেন। তিনি সেই অন্ত চিদ্‌ ঘন 
রূপের অনুবন্তী হইয়া ভজনানন্দ সম্ভোগ আরস্ত করিলেন। 

পরমহংসদেব যখন দেখিলেন যে কেশব বাবু শক্তির রসাম্বাদন পাই- 
যাছে, তখন তিনি বলিলেন যে, ভগবান, ভাঁগবৎ ও ভক্ত তিনিই এক । 
অর্থাৎ যিনি ভগবান্‌, তিনিই ভাগবৎ ও তিনিই ভক্ত । কেশব এই কথ 
শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। অদ্য কেশব বাবুর 
মহা! পরীক্ষার্র দিন । বাহার! ঈশ্বর এবং জীব হ্বতঙ্্র ঘলিয়। স্বতন্ত্র দলের 
গৃ্টি করিয়াছিলেন, যাহার! সর্বানে ঈশ্বর জানকে বহু ঈশ্বরবাদী বলিয়! 
একেশ্বর বাদের আড়ম্বর করিয়া থাকে, আজ সেই গর্ষিত ধর্মদেষীদিগেন 
সন্ধিকাল উপস্থিত। কেশব বাবু কোন কথা কহিলেন না। পরমহংসদেব 
কহিতে লাগিলেন, ভগবান্‌, ভাঁগব্ৎ ও তক্ত তিনকে এক বলিবার উদ্োশ্ঠয 
এই । ঈশ্বরকে ভগবান্‌ কহে, তাহার গুণান্ুবাদ যাহাতে বর্ণিত আছে, 
তাহাকে ভাগবৎ ও সেই ভাগবতীয় ভাঁব যাহার মধো প্রবিষ্ট হয়, তাহাকে 
তক্ত বলে। ভক্তের অবস্থা সাধকের স্তায নহে। কারণ সাধকাবস্থায় 
কেমন করিয়া লীলা রসমগ়কে হৃদয়ে ধারণ করিবেন, সাধকের এইমাত্র 
চেষ্টা থাকে। পরে যখন ভগবান্‌ ভক্তের হৃদয়ে প্রবেশ করেন? তথায় 
তাহার বাসস্থান নির্দাণ করিয়া, তখন সেই ভক্তের হৃদয় মধ্যে ভগবানের 
কাধ্যই হইয়া! থাকে । এই অবস্থার ভগবানের স্ব-স্বপূপ এবং ভক্ত হদয়- 
বিহীর কালীন, অবস্থার সহিত তীহার কোন প্রভেদ থাকে না। যেমন 
মুর্খের ভিতর পাতিত্য শক্তি জন্মিলে তাঁহাকে পণ্ডিতই বলিতে হইবে । 
পূর্বে মূর্থাবস্থা। ছিল বলির, চিরকাল তাহাকে লেই আখারে পরিচিত 
হইতে হয় ন1। 

তক্তের! ঈশ্বরকে পরমাস্্ীয় জান করিয়া থাকেন, এমন কি তাহাকে 
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তাহাদের জীবনের জীবন স্বয়াপ, আত্মার পরমাবা সস্ধপ থর রিয়া 
থাকেন। ভীহার পাঁদপঞ্জে মন “ শ্রীণ। সমন কি আহার, বিহারে 
শয়ন স্বপনে লরুল রিষঙ্গেই ভীহাকে প্রতান্খ দেখিয়া: ভহাতেই ধিশ্ীর 
হইয়! থাক্ষেন। যেমন কোন হ্যতি বাভাহত হইয়া সমু তরঙ্গে মিপতিত 
হইলে আপনাকে শ্োতের বিপক্ষে পরিচালিত করিকে পারে না । তাহার 
গত্যন্যারী ইতস্তত$ ভাসিয়। যাইতে হয় । চিদানন্দ সাগরে পতিষ্ত' হইলে 
ভক্তদিগেরও সেই রূপ অবস্থ] স্টিক থাকে । ভক্তের! অগতা। তীছার ইচ্ছার 
প্রতি নির্ভর করিতে বাধ্য হয়। এর প্রকার আত্ম নিবেদিত ভক্তের যাবতীক্ন 
কার্ধ্য স্বয়ং ভগবান্কেই সম্পন্ন করিতে হয়! যেমন কেনি বাঞ্িকে কেহ 
অভিভাবক জ্ঞান করিলে তাহার সকল কার্ষোই তিনি উপস্থিত থাকিক় 
আঁশ্রিত ব্যক্তিকে উদ্ধার করিয়! থাঁকেন। কিন্তু যদ্যপি সেই আশ্রিত ব্যক্কি 
মৌখিক অভিভাবক শ্বীকার করে এবং আপন ইচ্ছাক্রমে কার্ধ্য সমাধা 
করিয়া লয়, এমন স্থলে অভিভাবক সে আশ্রিতের কোন ফাধ্যেই হস্ত 
নিক্ষেপ করিতে চাহে না । কপট ভক্তদিগের এই প্রকার ছুর্দাশা হইয়া! থাকে । 

যেমন কোন রাঁজ সরকারের একটী ভূত্য আছে, ভৃতাটা রাজার বিশেষ 
অন্গগত, বিশ্বাসী এবং শ্রিয়। কিছু দিন পরে সেই ভূত্যের বাটাতে কোন 
কার্ধ্য উপস্থিত হইলে রাজাকে লইয়। যাইবার জন্য মনে মনে বিশেষ আগ্রহ 
জন্মিল। স্বপ্ন বেতনভোগী ভৃত্য তাহার উত্তম স্থান নাউ, অথব। কোন 
উপায়ও নাই। সে ইতন্ততঃ চিস্তা করিয়া রাজার কোন প্রিয়তম কর্ধব- 
চাঁরীর নিকটে আপন মনৌভাব অতি দীনভাবে প্রকাশ করিল। মনেই 
কর্মচারী, ভূত্োর দীনত। দেখিয়! নিতান্ত প্রীতি লাভ করিলেন এবং 
যাহাতে এই কথ মহারাজার কর্ণগোচর করিতে পারেন, এক্ধপ সুবিধা 
অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে তিনি তাহাতে কৃতকার্যযও হইলেন । 
ভৃত্যের বিয়ে রাজ! পুর্ব্ব হইতেই সন্ত ছিলেন। এ প্রান্তাব'হইধামা 
তিনি দ্বিরুক্তি করিলেন না। ভূত্যের অবস্থ। রাজার অবিদধিত ছিল ন!। 
তাহার গমনের নিমিত যে সফল দ্রব্যান্ির প্রয়োজন হইবে) ভাছা রাজ- 
সরকার হইতে আয়োজন হইবার জন্ত আন্ত দিলেন। ধাজাগ, এবঙ, 
প্রকটিত হুইবামাত্র, সেই ভৃত্যের বাটীন্তে লোক শ্রেযিত-হইগ |” তাহারা 
গ্রথমে অর্গ্‌ পরিষ্কার তদনন্তর শিবির সংস্থাপন, রাজাসদ সুর্র্জিত ও 
ভোঞনের আয়োজন করিতে লাগিল। পরে নির্দিউ সময়ে রাজা স্বজন 
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মমভিব্যাহায়ে ভূতোগ জাডীতে গালিয়া! উপযেশন- করিলেন । ভত্ সঙ্থ- 
কেও তদ্গপ। তৃতায়খ ক্টপয়ক , সেই রাজাধিরাজ মহাপ্রভুর রাজ 
সয়কাতে বিশ্বাসী, বিনয়ী, এবং অভিগানশৃন্ত হইলে, সাধু ভক্তত্নপ শ্রিন্ন 
কর্পচারীদিগের ক্সনুয়াগ ভাজদু হৃইবেল। সাধুদিগের কপ! হইলে ভগ- 
বানের ক্কপা হইস্ব! থাকে । তখন তাহার নিকট যাহা অনুরোধ কর হয়, 
তাহ! ভিনি রক্ষা.করেন। উপাঁসকের জ্বদযের কথা এই যে, হৃদঘ্বেশ্বরকে 
হৃদয়মাঝে বসাইক়্া হয় ভলিগ়া তাহাকে দেখি লইবেন। রাকরাজে- 
সবরের নিকট উপালকের মনোভাব পৌছিবামাঁঘ্, অস্তরারণ্য পরিফার 
হুইবার ব্যবস্থা হতে আরম্ভ হ্য়। তখন কাম, ক্রোধ প্রতি কণ্টক 
বৃক্ষ সকণ উৎপাটিত হইয়া রত্ববেদী স্থাপিত হয়। প্রেম ভক্কিরূপ ভোজ্য 
পদার্থ সৃকল কাজভাগার হইতে পপ্ররিত হইতে থাঁকেএ। কালক্রমে 
রাজাধিরাজ ভূতোর হ্ৃদক্ব-কুটিরে আগমন পূর্বক হৃদয় মন্দিরস্থ রত্ব বেদীর 
উপরে উপবেশন করেন এবং লকল কাধ্যই আপনি সম্পন্ন করিয়। 
থাকেন। অতএব ভক্ত ও ভগবানের এইরূপ তাঁৎপর্য্য হইলে, এত- 
ছুভয়ের মধ্যে কোন প্রতেদ দৃষ্ট হয় না। এক্ষণে ভগবানের সহিত ভাগবতের 
কোন পার্থকা আছে কি ন৷ দেখিতে হুইবে। 

ভীবগণ সচরাচর জ্িবিধ অবস্থায় অবস্থিতি করিয়া থাকে । যখন 
তাহার! মন সংযম করিয়! ধ্যানে নিমগ্ন হয়, তখন তাহাদিগকে ঈশ্বরাত্ত- 
শত বলিক্স। কা যায় । কেন না, সে সময়ে তাহাদের অহঙ্কার, মল এবং 
বুদ্ধির কোন প্রকার কার্য থাকে না। ধ্যান ভঙ্গ হইলে মন রক্ষার দ্বিতীয় 
উপাগ্ন ভাগবদ্ অর্থাৎ যাহাতে ঈশ্বরের মৃহিম। এবং গুণকীর্তনার্দি বর্ণিত 
আাছে। এ অবস্থায় মন বুদ্ধি এবং অহঙ্কার ভগবানের লীল1 রস পানে 
বিভোর হইয়া পড়ে। সুতরাং অন্ত দিকে তাহার ধাবিভ হইতে পাঁবে 
না। ধ্যান কালীন মনের অরস্থা ষে প্রকার, ভাগবৎ বৃত্তীস্ত তপ্ত 
সময়েও মনের আবস্থ। সেই প্রকার হইর( থাকে। এই নিমিত এতছতয়ের 
মধ্যে কোন প্রভেদ নাই বলিগ্না ব্যক্ত কর! যার। ভক্ত-স্বভাব স্বতন্ত্র 
প্রকার। তাঁহার! একাকী নির্জন স্থানে সরগ। সূর্বব! যাস করিতে পারেন 
না, অগরধ1 চাহেদ না। তজ্জন্ত সময়ে সমক্বে ভক্ত সমাজে আসিয়! মিলিভ 
হইয়া থাঞেদ ।. ভজদিগকে দেখিলে ভগবানকে ল্মরণ হয়, তাহার ভাখ 
সকল ক্রেখারযে মনৌমধ্যে উদ্দীপিত হইয়া বায়। যেমন শোলার আত! 
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দেখিলে সত্যের আতা মনে হয়। ধেমন উকিলদ্দের দেখিলে আদালতের 
কথা স্মরণ হয়। তেমনি ভক্ত দেখিলে ঈীশ্বয়ের ভাবই আদিয় থাকে । এই 
রূপে শরীরে অবস্থাস্তর সংখটিত হইলেও মনের এক অবস্থা অনায়ানে 
রক্ষিত হইতে পারে। অর্থাৎ ধ্যানে ভগধান্‌, ভাগবৎ রূপে তগবান্‌, 
এবং তক্ত রূপেও ভগবান্‌, মনের অবস্থা, বিচারে একাবস্থা। নিরূপিত 
হইতেছে । এইজস্ত ভগবান্‌ঃ ভাগরৎ ও ভক্ত এক বল। ধাশ্ব। 
একদ1। গোকুল কুল রাজী বশোদা গোকুল বিহারী গোপালের কোন 
ংবাদ ন1 পাইন প্রেমময়ী রাধার নিকট গমন পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, 
মাগো! তুমি আমার গোপালের কোন সংবাদ জানকি? মহাভাব- 
ময়ী তখন ভাবে নিমগ্ন ছিলেন। যশোদার কথা তাহার কর্ণগোচর হইল 
বটে, কিন্ত মনের নিকট অগ্রসর হইতে পারিল না। যখন যোগমাতার 
যোগ ভঙ্গ হইল, তিনি সম্মুখে নন্দরাল্ীকে দণ্ডায়মান দেখিয়া তৎক্ষণাৎ 
ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণিপাত করিলেন এবং সহসা! কি জন্য আগম্ন করিয়াছেন, 
তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যশোদ1 তদ্বিবরণ নিবেদন করিলে 
পর, শ্রীমতি তাঁহাকে নয়ন মুদ্রিত করিয়! গোপালের রূপ চিস্তা করিতে 
কহিলেন। হশোদ। নয়ন মুদ্রিত করিবামাত্র মহাভাবময়ী তাহাকে 
মহাভাবে অভিভূত করিয়া ফেপিলেন। তিনি ভাবাবেশে গোপালকে 
দেখিতে লাগিলেন। গোপালরূপ দর্শন করিয়া যখন ভাবভ্রষ্ট হইলেন, 
তখন গ্রীনতির নিকটে এই বর প্রার্থনা করিলেন, মা! আমি যেন নয়ন 
মুদ্রিত কৰ্িলেই গোপালকে দেখিতে পাই। একাকিনী থাকিলে যেন 
গামার জিহ্বা গোপাল নাম জপ করিতে পারে এরং লোকালয়ে যাইলে 
যেন গোপালেরই স্ব-গ্রণকে দেখিতে পাই। 
পরমহংসদ্দেব এইরূপে নানাবিধ ছৃষ্টাস্ত প্রদান পূর্বক কেশবচন্ত্রকে 
ভগবান্‌, ভাগবৎ ও ভক্ত বুঝাইয়! দিয়াছিলেন। তিনি খন কোন উপ- 
দেশ প্রদান করিতেন, তাহার সহিত আর একটা পদার্থ মিশ্রিত থাকিত। 
সেই পদার্থের মোহিনী শক্তির দ্বারা সকলেই বিমোহিত হ্ইয়! যাইতেন। 
মেই শক্তি কেবল তীহারই ছিল। উপদেশ অনেকেই দিয়! খাকেন, কিন্ত 
তাহার মামক্লিক কাধ্যও কদাচিৎ হইতে দেখা! যায় । এই মোহিনী 
শক্তিতে কেশৰ বাবু পরাধিত হইয়া ভগবান্‌ ভাগবত ও ছন্ধ স্বীকার 
করিয়। লইয়াছিলেন। পরমহংসদেব তদনন্তর কৃ, গুরু এবং বৈষ্ণব 
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তিমই এক, এই কথ! স্বীকার করিতে বলেন, তাহাতে কেশব বাবু বিনীত 
ভাবে বলিয়াছিলেন, এক্ষণে উহ পারিব ন1। 





ঘবাবিৎশ পরিচ্ছেদ । 


৩০০স্স/ ডি সপ 


ভগবানকে ভক্তবাঞ্চাকল্পতরু বলিয়। উক্তেব উল্লেখ করেন, সে 
কথাটা তাহাদের প্রত্যক্ষ সিদ্ধান্তের ফল। তাহার নিকটে বে যাহ! 
চায়, তিনি তাহাকে তাহাই দিয়া থাকেন । মাতা যেমন ছেলের 
আব্দার ভাল মন্দ বিচার না করিয়া, মেহবশে তৎক্ষণাৎ অভিলষিত 
দ্রব্য প্রদান করিয়া সন্তানের আনন্দ বদ্ধন করেন । ভক্ত-বৎসল 
তগবানও তাহাই করিয়া থাকেন। কেশব বাবু ঈশ্বরতত্ব লাভের জন্য 
বাস্তবিক জাতি, কুল, মর্যাদা ও নিজ সামাজিক উন্নতি পরিত্যাগ করিয়- 
ছিলেন, তিনি বথার্থই ঈশ্বর প্রেমরস পান করিবার জন্ট্ী আপনাকে 
উৎসর্গীক্কৃত করিয়াছিলেন । তিনি প্রাণের আবেগে, মনের উচ্ছণসে 
যেতত্ব কথামৃত লাভেচ্ছায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন, তাহার কিছুমাত্র 
ংশয় নাই । কার্য দেখিলেই কারণ বুঝ! যায়| তাহার হৃদয় মরুভূমি- 
প্রা ছিল, তাহার মন নিরাকার ভাবিয়া একেবাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া: 
ছিল এবং এক পথে যাইতে বিপরীত পথে যাইয়। পড়িয়াছিলেন। তিনি 
যাদও ক কেখ বলিগ্নাছেন এবং আম্রকে আমড়া] বলিয়াছেন, কিস্ত সকল 
কথায় তাহার সরল ও সহজ ভাবের আভাস পাওয়। যাইত । এই গুণে ব্রাহ্ম- 
সমাজ নেতা পরমহংসদেবের কৃপ। লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। তীহার 
সরল প্রকৃতি ও সত্যান্থুসন্ধিৎস্্র চিত্ত ছিল বলিয়া “পরমহংসের জীবন হুই- 
তেই ঈশ্বরের মাতৃভার * ত্রান্ম সমাজে সঞ্চারিত হয়। সরল শিশুর ন্যায় 
* .পরষহংসদেবর তিরোভাবের পর নববিধান সংক্রান্ত বাবু প্রতাপ 
চক্র মন্তুমদার ১৮৮৬ সালের সেপৌম্বর এবং অক্টোবারের ইন্টার প্রিটার নামক 
ইংরাজী মাসিক পত্রিকার ৮৬ পৃষ্ঠায় তাহার সম্বন্ধে এক অদ্ভুত প্রকার বর্ণন! 
করিয়াছেন। এই প্রকার অস্বাভাবিক মত পরিবর্তনের হেতু কি,তাহা! আমর! 


ভাবিক়। স্থির করিতে পারিলাম ন।। তিনি লিখিয়াছেন-_“75 010 0০৮ 008 
655 58৮ (9090 83 90801001172) 10৮0 009 00081015, 56 দা০৪ 101)812 


৮২ পর্ম্হংসদোষের জীবন বৃ়াত্ 


ঈশরকে সুমধুর ম। নামে সন্বোধন এবং তাহার নিকট, শিশুর, মত প্রার্থনা 
ও আব্দান্ন করা এই অবস্থাটী .প্রমহংস হইতেই. আচার্যত়েক..বিশেষ 
রূপে প্রাপ্ত হন। পূর্বে জাক্ষ-ধর্শ শুফতর্ক ও জ্ঞানের ধর্ম ছিল । পরম- 
ংসের জীবনের ছার পড়িয়। ব্রাহ্মধর্শাকে সরস করিয়া ফেলে ।” ধর্মতত্ব 
১৮০৯ শক, ১লাকামাস্ডিন ১৯৫ পৃষ্ঠা ৮ লাইন । ' কেশব বাবুর ভিত স্বচ্ছ 
ও পরিফার না থাকিলে, পরথঘছংসদেবের ছাঁয়। কখনই পতিত হইতে 
পারিত না। এক দিকে কেশব বাবু এবং তীহার সম্প্রদ্ধার পর্মহংসদেব 


মাতৃভাব পরমহুংসদেব হইতে প্রাপ্ত হওয়। যায় নাই, তাহার সহিত আচার্যেব 
পরিচয় হইবার পুর্বে তাছ। বর্তনান ছিল।* “59615 ৮0 1718 00011011109 
131)2108, 0 1005 51010115 000091968018 01 দা ৪59 1880 0)011670)001, 
1617990 £০0 901010 8৮ 110 00. 0011009 ছা0006760119,৮ ৭কিস্ত ঈশ্বর 
সম্বন্ধে তাহার প্রগাট মাতৃভাব এবং বালকবৎ ভক্তির পবাক্রমে আমাদের 
মাতৃভাব আঁশ্ধ্য রূপে বিকশিত হইতে সাহায্য হইয়াছিল।” “নু? 
10061061 দা 79711269028 80 10085117275 1700800 09) 001: 20061502 
স্য89 79015]5 8[2716781”  গহিন্দুদিগের কাল্পনিক ঈশ্বরকে তিনি মাতৃভাবে 
উপলব্ধি ক ন, কিন্ত আমাদের মাতৃজ্ঞান বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক ছিল”। 
“0816 109 00000069015 10661088560 900 71960. 001: 90100910100) 
সত. 88 00000065017 81060811590 20৮৪.৮  পকিস্ত তাহার দ্বারা 
আমাদের মাতৃভাবের ধারণ। নিশ্চিৎ জীবিত এবং প্রগাঢ় হইয়াছিল । 
'্মামরা তাহার মাতৃভাবকে আধ্যাত্মিক ভাবে পরিণত করিয়াছিলাম”। 
“ন।৪ 0010081061009 ভ676 818 07017010210], 00 00180191018 
৪78. [১1৩] 20)020061)6860,৮ পতাহার সমুদয় ধারণ! কাল্পনিক দেব 
দেবীর ভাবে পরিপূর্ণ ছিল; আমাদের ধারণ! বিশুদ্ধ একেশ্বর বাদ”। 
“37 28800180206 0) 1010) ৪ 1856, 06669 10151098665 966৪ 
25 80866678081: 608 830 201111008 91 10816198 ০6 20060, 
108)08] 10018, 605 09০0 ০01 619 7১07809০737 88800170106 16) 
ও 1: 18%100 60 1891125 05668৮ 005 00709151060 06115, 109 0300 ০1 
1076 [00801817805 605 461)5008 9501780805008, “তাহার সংসর্গে 
পৌন্ধাণিক ভারতের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ঈশ্বরের প্ররুতি, যাহা ৩৩ কোটি 
দেব দেবী বলিয্পা উল্লেখিত, তাহার পূর্ব্বাপেক্ষা। উত্তম রূপে ধারণা 
করিতে শিক্ষা ক্ষরিঘ্াছি; আমাদের সহবাসে তিনি উপনিষদ অথগু 
সচ্চিদানন্দের ভাঁব উপলব্ধি করিতে শিক্ষা করিয়াছেন ।” তত্ব মঞ্জরী ২ ভাগ 
৪র্ঘ ও ৫ম সংখ্যা ৭১ পৃষ্ঠা । কিন্তু এই মহাঝা কর্ভুক ১৮৭৯ সালের খিষ্টিক 
কোক্সাট্রার্লী রিভিউ নামক পত্রিকার ৩৩ পৃষ্ঠায় যাহ। লিখিত হইয়াছিল, 
তাহ। উদ্ধাত করা যাইতেছে । “0040 2 01511581902 [6 05 ত5০৫০- 


সি 
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হইতে যেরপে তীহাদের 'অবস্থাহুরূগ ধর্ম গঠন করিতে হয়, তাঁহার বিশেধ 
সুবিধা! পাইলেন, - পরমহংসদেহও কেশবের স্ভাঁদ বুদ্ধিমীন্‌, বিচক্ষণ, ভক্তি 
পরারণ লোক সে পর্য্যস্ত আর দ্বিতীক্ষ প্রাপ্ত হন নাই। তিনি যাহা বলি- 
তেন, যে প্রকার ভাবে কথা কহিতেন, তাহ! সমুদায় বুষিতে পারিতেন 
কিনা,জানি না? কিন্ত আপন তাঁবেই হউক, অবথ। অল্প কোন ভাবে 
গঠিত করিয়াই হউক, তাহ আয়ত্ব কিয়! লইতেন। বাক বিতগু করিয়া 
নিজ মত কথন প্রবল করিতে চেষ্টা কিম্বা কখন মনে৪ করিতেন ন]। 


(৯ স্পা হি 








800, 78৮ 17100018100 & 30181788 (006. 1810 107281008 0978000- 
21748, 101 0080 158 01)8 98370৮৮৪170) 18 0109 চ1078110092 01 00 
0870091170000. 000. [26 18006 ০১ 5101886১108 1৪ 2)0% 2 
980508১1006 5 7500 & ড%1500858, 09 15006 ৪ ০০708156, 
৪৮ 009 18 81] 011639১1796 ৮1078101009 911158) 108 0181)118 0511, 


0৩ দা0101108 20০, 106 ছা01511108 10118170520] 18 2 000517060 


805008650৫6 ড9080196 00000088, 4139 59 ৪0) 10019601 %00 15 766৪ 
1510789] 800. 10096 0550650 085010750৮ 0৫ 00)6 [06105000801 0১6 
009.1027019638, 30001650610 দা1078 105 697178১1 20108005 
90010800008.” পতীহার ধন্শ কি? হিচ্দুপর্দ কিন্তু ইহা! এক আশ্চর্য্য 
প্রকার হিন্দুধর্্ । সাধু রামকৃষ্জ পরমহংস কোন বিশেষ হিন্দু দেবতার 
উপাঁসক নহেন। তিনি শৈবও নহেন, শান্তও নহেন, বৈষ্বও নহেন 
এবং বৈদান্তিকও নহেন । কিন্তু এ সকলই তিনি। তিনি শিংবর 
উপাসনা কবেন, কালীর উপাসন। করেন, বামের উপাসন। করেন, 
ক্কষ্চের উপাসন। করেন এবং বেদান্ত যতের দৃঢ় সমর্থনকারী। তিনি 
একজন পৌত্বলিকও বটেন; কিন্তু অদ্বিতীয় নিরাকার এবং অনন্ত ঈশ্বরের 
পূর্ণত্বের একাস্ত উৎসর্গা্কত অন্ধুরক্ত ধ্যাতা, ধাহাকে তিনি. অথও 
লচ্চিদানদদ বলির. অভিহিত করেন 1” 0 00178 68০1) 01 61)65৪ 0616198 
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সত্তা সহিত মানবাত্মার মহোচচ সম্বন্ক আখ্ষ্কারক একটী শক্তি এবং 
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৮৪ পরমহংসদেবের জীবন বৃত্তান্ত! 


যখন কোন যতে বুঝিতে না পারিতেন, তথন পরমহংসদেবকে জিজ্ঞাসা 
করিয়! লইতেন। এই নিমিত্ত পরমহুংদদেব কেশবের সহিত যাক্যালাপ 
করিয়! বিশেষ আনন্দিত হইতেন। ফলে, কেশব বাবু হইতেই পরমহংস- 
দেব এক প্রকার প্রচার কার্য আস্ত করিয়াছিলেন ' 
পরমহংসদেব কখন কখন ত্রাঙ্গ সমাজে আসির! উপাঁসনাদি শ্রবণ 
করিয়া যাইতেন। একদা! উপাসনান্তে পরমহংসদেব কেশব বাবুকে 
ডাঁকিয়। কহিয়াছিলেন, কেশব! তুমি বলিলে যে, ভক্তি নদ্দীতে গ্রীতি 


০0582 01 1181)0) 0061) 80 3০য.* শতিনি বলেন যে এই সকল অবতার 
সেই অনস্ত জ্ঞানময় এবং করুণা নিধান অখও সচ্চিদানন্দের লীলা এবং 
শক্তি। যিনি পরিবর্তন এবং নিবাকরণ হীন। যিনি অদ্বিতীয়, অসীম 
এবং অথণ্ড সৎ চিত এবং আনন্দের সমুদ্র” । 7০ ০৪1৫ ৪০005912083 
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বলেন যে ব্ূপাদি তাহাকে পরিত্যাগ করিতেছে । তাহার মাতা বিদ্যা- 
শক্তি কালী দূরে আছেন, ক্ৃষ্ণকে বাৎসল্য ভাবে গোপাল রূপে অথব! 
ম্ধুর ভাবে স্বামীরূপে অন্নুতব করিতে পারিতেছেন ন1। রাম কিন্বা 
মহাদেবও তাহাকে সাহায্য করেন না। নিরাকার ব্রহ্ধ সসুদায় গ্রাস 
কবিয্বা ফেলে এবং তিনি নির্বাক আনন্দ এবং তক্তি রসে নিমগ্ন হইয়া 
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9£0০6.৮ “কিস্ত যতদিন তিনি আমাদের নিকট জীবিত আছেন, আমরা 
আনন্দের সহিত স্তাঙান চরণ তলে উপবেশন করিয়া তাহার নিকট হইতে 
পবিজ্রত1, বৈরাগা, চিরবাসনা শৃন্ক আধ্যাত্মিকতা এবং ভগৰঞ্জ প্রমোন্মস্ততা 
সম্বন্ধীয় অত্যুচ্চ উপদেশ শিক্ষা করিব” । .তত্বমঞ্জরী ২ ভাগ ষষ্ঠ ও সপ্তম 

হখ্যা ১১৬ পৃষ্ঠা । প্রতাপ বাবু পরমহংসদেবের জীবদ্দশায় তীনছাতে ধর্মের 
সকবাঁঘই দেবিয়াছিলেন, কিন্ত পরলোক যাত্রায় পরু তাঁহাকে একটা 
কিস্ৃতত কিমাকার ভাবে চিত্রিত কর্ধিয়াছেন। এ প্রকার সত্য অপলাপ 
খরিবার হেতুকি? তীহার ভাব হইতে নববিধাঁন গ্রহণ কর হইয়াছে, এ 
কথা পাছে প্রকাশ হইয়। পড়ে সেই জন্য আপনাদেব স্থুবিধা! মত তাহাকে 
বর্ণন। করা হইয়াছে । এ কথ ভিন্ন আরু কি বল৷ যাইবে ? 


পরষহংসদৈনের জীবন বৃতাস্ত। ৮৫ 


কমল প্রস্ফটিত হইলে--ভাল জিজ্ঞাস! করি, নদীতে কিকখন পদ্ম ফুটিতে 
দেখিয়াছ ? পুফরিণীতে কিম্বা আবদ্ধ জলাশয়ে পল্স জন্মে। কোন্‌ নদীতে 
পল্প দেখিয়াছ? অতএব এ উপষাটী অসংলগ্ন হইয়াছে । আর এক কথ! 
তুমি বলিয়াছ যে, ভক্তি নর্দীতে ডুব দিয়। চিদানন্দ সাগরে চলিয়া যাঁও। 
ইহা তোমার কি ভাব? নদী সফল সাগরের সহিত মিলিত হইয়। আছে, 
কিন্ত তুমি মদ্দীতে ডুব দিয়! সাগরে যাইবে কি রূপে? একবার ডুবিয! 
দেখ দেখি, যাইতে পার কিন1? পশ্চাতে যে পায়ে দড়ি বীধিয়া পুত্র 
পরিবার দীড়াইয়! রহিয়াছে, তাহ! ভুলিয়া গিয়াছ। যদি বলযে, নদীতে 
আসিয়। শরীর বিগ, হইয়াছে । এখন গান্র দাহ নিবারণ হওয়ার ৰল 
পাইয়াছি, ডুব দিয়! দড়ি কাটিয় পাঁলাইয়া বাইব; কিন্তু তাহ! পারিবে 
না। যাহাদের সঙ্গে করিয়া! আনিয়াছ, (তথাকার উপস্থিত মহিলাদ্দিগকে 
দেখাইয়া) ওঁদের দশা কি হইবে? সংসারে থাকিয়া যত দিন ঈখর 
সাধন করিবে, ভত দিন একেবারে ডুব দিয় সাগরে ন। যাইক্া একবার 
নদীর কিনারায় উঠিও। 

পরমহংসদেবের উপদেশ সকল নিতাস্ত কঠোর ও রসহীন নছে। তিনি 
নিজে রসিক-চূড়ামণি ছিলেন, সেই জন্ত তাঁছার এক একটা উপদেশ রসে 
ঢল ঢল করিতে থাকে । এক দিন কেশব বাধুকে দক্ষিণেশ্বরে রজনী 
যাপন করিবার অন্ত পরমহংসদেব ' আজ্ঞা করিধাছিলেন। কেশৰ বাবু 
নানাবিধ কারণ দেখাইয়। সন্ধ্যার পৃর্ব্বেই ছলিয়া আসিতে মনস্থ করিা'লন। 
পরমহংসদেব তচ্ছ,বণে কহিয়াছিলেন, বাস্তবিক আমার এন্সপ অন্থবোধ 
কর] ভাল হয় নাই। আস চুক্ড়ী ন! হইলে কি ভোমাদের ঘুম হয়? আমাব 
একটা গল্প মনে হইতেছে। কোন গ্রামে ছুই জন ধীবর কার্ধ্যান্থুবোধে 
গ্রামাস্তরে গমন করিয়াছিল। প্রত্যাগঘনের সময় পথিমধ্যে সন্ধ্যা হইয়। 
গেল। পথটা নিতান্ত দুর্গয, ছুই পার্থে বন, রাত্রে দিখ্বিদিক্‌ কিছুই 
দেখা যায় ধ্া। কোথার যাইবে, বিটুবচনা করিয়া নিকটস্থ এক উদ্যানে 
প্রেবেশ পূর্বক মাতির গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিল । একে পুশ্পোদ্যান, তাহাতে 
রাপ্রিকাঁধ, নানা জাতি ফুলের সৌরতে বাগানটা আমোদিত করিয়া রাখি- 
য়াছে। বীবরদিগেক স্থান পরিবর্ন বিধায় এবং পুষ্প-সৌরভ তাহাদের 
চির অভ্যস্থ শুষ মতন্তের হূর্গন্বভোগের নাসারদ্ধে, অসহা হওয়ায় কিছুতেই 
নিদ্রাকর্ষণ হইল না । যত মন্দ মন্ঈ সমীরণ পুণ্পে সুগন্ধকগা ভাহাদের 


৮৬ পরমহৎসদেবের জীবর 'বৃভাত্ত'। 


নিকট সঞ্চাশিত করিতে লাগিল, ততই তাহীদের““ক্লেশের পরিসীম্ণ রহিল 
না। অবশেষে তাহারা উঠিয়া! বদিল এবং. কত ক্ষণে রজনী" শেষ হইবে, 
এই ভাবিয়া ছট, ফট, করিতে লাগিল ।" ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইয়া আ'সিল,' 
এমন সময়ে কয়েকজন ধীবয়-ন্যা মন্তকে 'মৎগ্তের ঝুড়ি লইয়া মত্ঠ ক 
করিতে ত্বাইতেছিল । তাহাদের দেখিয়া, ধীবরেরা উত্ধ্বাসে দৌড়াইয়। 
গিয়। স্কাহাদের নিকট হইতে মতন্তের ঝুড়ি' লইয়া! উহার তন্মধো নম্তক' 
প্রবিষ্ট করিয়া দিল এবং আত্াণ লইয্সা এতক্ষণে বীচিলাম বলিয়া দীর্ঘ 
নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। তাই ত কেশব? ধর্ম সম্প্রদায়ের নেতা হইয়া" 
আজও রেড়ীর কলটী বন্ধ করিতে পারিলে মা। ইহা নিতীস্ত কুলক্ষণ 
জানিৰে। কেশব বাবু কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া এই বাক্যগুলি শিরো- 
ধার্য্য জ্ঞান করিয়। লইয়াছিলেন। 

পরমহুংস্দেবের উপদেশে কেশব বাবু নিতান্ত আত্মহারা ' হম নাই।, 
তাহার নিজভাব বিসর্জন দিয়া পরমহংসদেবের ভাবগুলি লইয়া একে” 
বারে পরিবর্তিত হইয়া যান নাই । যদিও, সেই উপদেশগুলি রত্বভাগারে- 
সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। যদিও" তাহার কিয়দংশ পরমহংসের 
উক্তি বলিম্না ক্ষুদ্র পুস্তকাকার়ে ছাপাইয়াছিলেন ; কিন্তু অধিকাঁংশ' 
ভাব নিজের মতে পুনরার গঠন করিতে যাইয় বিকৃত করিয়া তুলিয়া- 
ছিলেন। 

পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন যে, এক ঈশ্বর তাহার অনস্ত শক্তি, প্রত্যেক? 
শক্তির স্বতন্ত্র ভাব এবং স্বতন্ত্র রূপ। মনুয্যগণ এক জাতি পদার্থ 
দ্বারা সংগঠিত হইয়াও আকৃতি ও প্ররুতিতে প্রত্যেককে স্বতন্ত্র বলিয়!- 
দেখা যায়। কোন ব্যক্তির মুখ .ফাঁহার সহিত সমান নহে । কিন্বা! যেমন, 
জল এক পদার্থ । কেহ তাহাকে পাখি, কেহ বারি, কেহ নীর, কেহ ওয়" 
টার (দ8৮০:) এবং কেহ একো (8008) বলে। এস্বলে ভাধার, 
সম্পূর্ণ প্রভেদ রহিয়াছে । ওয়াটার কিন্বা একোরা বলিতে ইংরা্ী কিন্বী। 
ল্যাটান বিদ্যানভিজ্ঞ ব্যক্তি কিছুই বুঝিতে 'ার়িবে না বলিয়!, ইংরাজের ফি 
ভাবাস্ত হইয়াছে বলিতে হইবে ?' কখন 'নহে। €সই প্রকার এক 
ঈশ্বরকে যে, যে ভাবে উপাসনা করে, তাহাদের কোন দোঁষ হয় না। 
কেশব বাবু একটা নৃণতন কথ! শুনিলেন। সাম্প্রদায়িক ধর্শের জন্য পৃথিবী 
বিখ্যাত। সকল দেশের ধর্ম সম্প্রদায়ে এই ভাব জাঙ্গলামান্‌ রুহিয়াছে। 
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ভারতবর্ষ:মর্থের . জঙ্ক চিরনপ্রদিদ্ধ। তাই এ দেশে ঘরে ঘরে সম্প্রদায় । থৃট- 
মতাবলন্ীর! ধর্শ শ্রচার ফরিতে লাত লমুত্র তের নদী পার হইয়। 
আসিক়াছেম $* লাম্প্রদাদিকতার আর. অন্ত দৃষ্টান্তের প্রয়োজন কি? 
সকলেই ,মনে করেন, তাহার ধন্খটী শ্রেষ্ট কিন্তু পরমহংসদেব সকলের 
মান রাগিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম জগন্তের এই আভ্যস্তরিক বিধাদ ভঙ্জন 
করিবার জন্ত শয়ং সাধক হইয়াছিলেন, তাই তিনি জোর করিয়া বলিতে 
পারিতেন, সকলের ধর্মই সত্য, সকঙ্জেই এক জনের উপাসনা করিয়। 
থকে ।' কেশব বাবু এই ভাখ নিকৃত করিলেন॥ বর্তমান শতাববীতে 
ইংরাজ কর্তৃক .হিন্দু শাস্ত্র ভাষাস্তর হইলে, উহ! আমাদের পাঠোপযোগী 
হইয়া থাকে । সেই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া! আমর। হিন্দু ধর্ম শিক্ষা করির' 
থাকি'। ইছ! আমাদের নিতান্ত পৌরুষের কথ! নহে? এই জন্তই হিন্দু- 
দরের ছুরবস্থার একশেষ হইয়াছে । এই অবস্থায় আমরা আমাদের ধর্মের 
মর্ম যে প্রকার বুঝিরা থাকি, তাহা! আর পরিচয়ের গ্রায়োজন নাই। 
কেশব বাৰু তাহা! প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেম। তিনি একটা যে নূতন 
ভাব লাভ করিয়াছেন বলিয়া বুঝিয়।ছিলেন, তাহা তাহার ভ্রম হয় নাই। 
কিন্তকি কালের প্রতাপ! পৃথিবীর কি আশ্চর্য কাণ্ড! কেশব বাবু 
সেভাব আর এক প্রকারে ধ্ীড় করাইলেন। এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের 
অনস্ত' ভাব। অনস্ত ভাবের পরিচয় অনস্ত ব্যক্তি, যে ব্যক্তির যেভাব 
সেই ব্যক্তি সেই ভাবের পরিচায়ক । তাহ! ন৷ বলিয়া, তিনি সকল ভাবের 
সমষ্টি করিয়া! এক স্থানে দেখাইতে চেষ্টা করিলেন। তাহার নাম “নববিধান* 
দওয়া হইল। হিন্দু মুসলমান থৃষ্টান ও বৌদ্ধ প্রভৃতি সকল ধর্মের সার 
ভাগ মন্থন করিয়া এই নৃতন বিধানের কৃষ্টি হইল। ইহ! তাহার নিতাস্ত 
বুঝিবার দোষ 'হইয়াছিল। তিনি ভাব রাজ্যে প্রবেশ করিবার পূর্বেই 
স্বভাব ছারাইয়া! ফেলিয়াছিলেন। স্বকপোল কল্পিত ভাব কি ধর্ম জগতে 
এক মুহূর্ত থাকিতে পারে? এত আকাশ কুস্থম নহে যে, যাহা বলিলাম, 
কেহ ধরিতে পারিবে, ন।। ধর্ম প্রাণের আন্বাম, ঈশ্বর প্রত্যক্ষ 'বস্ত, যে 
কেহ খুঁজিবে, সেই পাইবে, ত.. ধুঝিবে, তাহাতে গৌজা মিলন চলিতে 
পারে না। সতোর জর চিরকাল । কেশব বাবু পরমহংসদেবকে চাপা 
দিয়া যাইলেন । নববিধানের ঢোল বাঞ্ধিয়া উঠিগ--বিধান পতাকা 
প গৎ করিয়। গগনমার্গে উড্ভীয়মান হুইল; কিন্তু তাহা আর নাই। 
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সে নিশান ছিন্ন ভিন্ন, সে' চোল ফাঁসির] গিয়াছে। ' ষত্য প্রকাশ ছইয়। 
পড়িয়াছে * | 

কেশব বাবু একজন পণ্ডিত এবং পরমহংস দেব সে সম্বন্ধে নিরক্ষর 
ছিলেন। কেশব বাবু কলিকাতার সন্ত্রস্ত ধনী বাক্তির পুত্র পর মহংসর্দেব 
৭. টাকা বেতনের দ্বালয়ের কর্মচারী, এমন ব্যক্তির পদে মস্তকাবনত কর! 
সামান্ত কথা নহে । আমর] দেখিয়াছি, কেশব বাধু পরমহংসঙ্গেবকে যে 
প্রকার শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন ' এবং পরমহংসদেবও কেশব বাবুকে যে 
প্রকার ভাল বানিতেন, তেমন আমরা আর দেখি নাই বলিলে অতুযুক্তি 
হয় না। কেশব বাবু যখন পরমহংলদেবের নিকট গমন কবিতেন, তিনি 
হিন্দুদিগের দেব দর্শনে যাইবার পদ্ধতি অবলম্বন পূর্বক হয় পুষ্প কিন্বা 
একটী ফপ লইয়া! যাইতেন। উহ! তিনি গুপ্তভাবে প্রদান করিতেন 


* কেশব বাবু কখন কোন প্রকাশ্ত স্থানে অথবা! কোন পুস্তকে কিন্ব। 
ংবাদ পত্রে পরনমহংসদ্দেব সম্বন্ধে তাহার নিজের ভাব কিছু প্রকাশ করি- 
য়াছেন কি না, তাহা! আমরা অবগত নহি। আমাদের যত দূর জানা আছে, 
তাহাতে তিনি কিছু বলেন নাই, এই বিশ্বাস । কারণ “নববিধান” নামক 
গ্রন্থের ৫ম পৃষ্ঠায় কেশব বাবু যাহা! নববিধানের নৃতন বলির নির্দেশ করি- 
য়াছেন, তাহা পরমহংসদেবের কথা, ভিন্ন অর্থে ম্বনামে প্রকাশিত হুই- 
রাছে--যথা, ঈশ্বর দর্শন ও তীহাকে ম্পর্শন কর। যার, প্রত্যক্ষ নহে__ভাবে। 
নিবাকার ঈশ্বরকে নিরাকারে ম্পর্শন করা যায়। এই সকল বিষয়ের ভাব 
চুতি হইয়াছে। 'সর্ধ ধর্দ সমন্বয়ের ভিতরেও বিশেষ গোলযোগ রুহি- 
যার্ছে। তিনি, জ্ঞানী, কর্তা, ভক্ত, খৃষ্ট প্রস্থতির নামোল্লেখ করিয়া তাহা- 
দের ষথাস্থান নির্দেশ করিয়। দ্িরাছেন । অর্থাৎ যে ধর্মের যেটা সার 
তিনি তাহা এক স্থানে সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহাই নবভাব; কিন্ত 
আক্ষেপের বিষয় এই যে, "ভাব বিশেষ লাভ করিতে হইলে, তাহার সাধন 
চাই । বিন! সাধনে কি সাধ্য বস্ত লাভ হইতে পারে? বৈষ্ণৰদিগের প্রেম 
উত্তম, তাহা তিনি লইয়াছেন, কিরূপে লইলেন ? বৈষ্ণব মতে কি তিনি 
পরমহংসদেবের মত সাধন করিয়াছিলেন ? শাক্ত না হইলে শক্তির ভাব 
বুঝিবে কে ? মুসলমান হইয়। সাধক ন। হইলে মহচম্দীয় ভাব আয়ত্ত 
হইবেকি রূপে? খষ্টান ধর্ম আলোচন। না করিলে কি খৃষ্টকে জান! 
বার? মুখেন্ক কথা এবং বুদ্ধির বিচারে জ্ঞান লাভ হয় না। এই 
সকল কারণে কেশব বাবু নিতান্ত ত্রমে পাঁতিত  হুইয়াছিলেন এবং পরম- 
হংসদেবের প্রক্কৃত ভাব বুঝিয়াই হউক কিন্বা! না বুঝিয়াই হুউক যে ভিন্ন 
তাবে প্রকটিত করিতে চেষ্ট। করিয়াছিলেন, তাহ! প্রত্যেক নিরপেক্ষ ব্যক্তি 
দ্বীকার করিবেন। 
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গুধং আসিবার সময় চরণম্পর্শিত কৌন একটা প্রব্য লইয়া আসিতেন । 
ফেশব নাবু পরমহংসদেষকে তাহা! হইতে কত উচ্চ জান করিতেন, তাহা 
একটী দৃষ্টান্তের দ্বার! ধুঝ! যাইবে । এক দিন পরমহংসদেব কেশব বাবুকে 
কিছু উপদেশ দিতে বলিয়াছিলেন। কেশব বাবু হাসিয়া বণিয়াছিলেন 
“কামার ঘ্বোকানে কি কুচিক। বিজ্রয় কর সাজে ।” 

কেশৰ বাবু নববিধান রচন1 করিক্প। পরিশেষে আপনি তাহার বিষময় ফল 
অন্ুতব করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । তিনি হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি 
পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মকে এক করিয়াছিলেন ; কিন্তু গোটাকতক শ্বজাতীয় 
লোককে এক মতে রাখিতে পারেন নাই। 
* কেশব বাবু শেষাবস্থায় পরমহংসদেবকে চৈতন্যের অবতার বলি! কোন্‌ 
কোন ব্যক্তিকে বপিয়াছেন। এক দিন ভূতপূর্ব বাঙ্গলা প্তবের সহকারী 
সম্পাদক বাবু রাজেন্্নাথ মিব কেশব বাবুকে পরমহংসদেবের ঈশ্বর পরা- 
ম্ণত] সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কেশব বাবু তাহাতে বলিয়াছিলেন্‌ 
যে, শাস্ত্র মধ্যে প্রেমভাব মহাভাঁব প্রভৃতি যে সকল লক্ষণ জান। আছে, তাহ! 
সকল সাধকের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। মহাভাবের লক্ষণ এ প্রদেশে 
চৈতন্যের হুইত এবং বিজাতীয়দিগের মধ্যে ঈশার মহাঁভাব হইত বলিয়া 
তাহার গৃহের একখানি ছবি দেখাইয়া! দিলেন। পরমহংসদৈবের এই ভাব হজ 
তজ্জন্ত অনেকে চৈতন্তাবতার বলিয়। মনে করেন । 

কেশব বাবু যখন পীড়িতাবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, তখন পরমহংলদেব 
তাহীফে দেখিতে আসিয়। বলিয়াছিলেন, বাগানে ফুল' ছুটিলে উদ্যান-শ্বামী 
উহা! ছিড়িয়া লয় অর্থাৎ তোমার মন রূপ ভক্তি পুষ্প এখন ফুটিয়াছে, 
উহ! মাতার চরণপ্রাস্তে যাইয়! চিরদিনের মত পতিত হউক । কেশব বাবুর 
পরলোক যাত্রায় পরম্হংসদেব বিশেষ বিষাদিত হইস্লাছিলেন। কেশব বাবু 
আর কিছু দিন জীবিত থাকিলে কি হইত, বলা বাঁ না। বিদ্ধয় বাবুকে 
দেখিয়া এখন নাগাবিধ ভাব মনে আসিয়া থাকে। 


১২ 


জ্রয়োবিৎশ পরিচ্ছেদ | 


হক ভি আনত 


ইতিপূর্বে কথিত হইয়াছে, যে, ভারতবর্ষের প্রায় সকল সাধুরই সছিত 
পরমহংসদ্বেবের পরিচয় ছিল, কিন্ত অপর সাধারণ লোকে, এষন কি, 
দক্ষিণেশ্বর নিবাসী ভদ্রলোকের তীাছাকে বিশেষ রূপে জানিত ন!। 
দক্ষিণেখ্বরের যে স্ষল লোকের সাহিত তাহার আলাপ ছিল, তাহার। 
তাঁহাকে পাগল বলিয়। স্থির নিশ্চয় করিয়| রাখিয়াছিল। অদ্যাপি তথাকার 
অনেকেরই এই ধান্সণা আছে। কেশব বাবুর গতি বিধি হওয়ায় লোকেন্ 
কিঞিৎ চমক হইয়াছিল এবং ভক্ত সাধু বলিয়। ভিনি কাগজে শিখিতেন 
এবং অদেকের নিকটে গল্পও করিতেন, ইহা দ্বারা অপর সাধারণে তাহাতে 
জানিতে পাদ্িয়াছিলেন। কিন্ত পরমহংসদেব যে একজন অতি মহান্‌ 
ব্যক্তি এ প্রকার ধারণ! করিয়া! দিবার জন্ত কেহই চেষ্টা করেন নাই। * 
লোকের স্বার্থপরতা দোষ বশতঃই হউক অথবা পরমহংসদেব জনতা 
হওয়। ভালবামিভেন ন বলিয়াই কাহার সাহস হয় নাই, তাছ! বলিতে পার! 
দ্রঃসাধ্য। ফলে পর্ধসাধারণের তগ্দবার! বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়াছে। আজ 
কাল ধর্ম শান্ত্রের সার মণ্মোদ্ধার কর। অতিশর স্থকঠিন। বিশেষতঃ বর্তদান 
বিজাতীয় ভাব-শঙ্কর কালে পরমহংসদেবের ন্তায় আচাধ্যের বিশেষ প্রয়োজন 
বং সেই নিমিত্তই তাহার গুভাগমন হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। 
সে যাহা হউক, পরমহংসদেব আর রাসমশির কালী বাটার এক জন বাতুল 
বলিয়া বিষয় বাতুলদিগের নিকট আবদ্ধ রহিলেন না!। লে 'দলে পণ্ডিত 








* চেষ্টা করা দুরে থাক, আমর! যখন 'তীহার নিকট গতিবিধি করিতাম, 
কেশব বাবুর কোন শিষ্য আনাদের তথা হইতে ভাঙাইরা স্বদল ভূক্ত 
করিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কেশব বাবু নাঁকি কহিয়া- 
ছিলেন যে, পরমহংস মহাশয় কাষিনী-কাঞ্চন ত্যানী তাহার নিকটে গৃ্ীর 
পোষাইবে না। তিনি একদিম কুটুস্‌ করিয়! কামড়াইয়। ধরবেন, সে দিন 
উহাদের (আমাদের ) কিহুইবে। ্সমাদের মধ্যে সকল ভাবই আছে। 
উক্ত কেশব বাবুর শিষ্য মহাশয়ের সহিত একদিন গুরুতব লই! আষাদের 
অনেক কথা হুর, সেই সকল কথা কেশব বাবুকে কহায় তিনি বলিঘ্লাছিলেন 
যে, উহাদের আর খেঁটাইয়| কাজ নাই। 


প্রমইংসগেষের জীবন বৃতাস্ত | ৯১ 


জালী এবং ধর্শ পিপাসী বাকিছিখের সমাগম হইতে আরম হইল । ধিনি 
আকদিন গিয়াঞ্ছেন, ভিদি গাঞজ গাঙাকে বিশ্ব হইতে পায়েম দাই 

পরমহংসদের্ব ধনাঢা ব্যাকিদিগকে দেখিতে পারিতেন ন! এবং ভাহার। 
ধাইলে এমপ ভাবে খা! কহিত্তেন যে, যে সকল ব্যক্তি আর পণাস্তেও 

তথায় ফাইতেন না %। 

একদ। কষ্দাস পাল, মহারাজা! ও রাজা বাহাছুর প্রভৃতি স্ুসভা ম- 
লীতে ভীাহাকে আহ্বান কর হইয়াছিল। কষ্ণদাস বারু সে সময়ে সত্য- 
ছিগের মুখপাত ছিলেন, এ স্থানেগু তিনি অগ্রভাগে গিয়া পরমহংসদেবকে 
কহিয়াছিবেন, “বৈরাগ্য শান এ দেশের সর্ধনাঁশ করিয়াছে। সকল বন্ত 
এ দেশে অসার বলিগ্না শিক্ষা দেওয়া সেকেলে কথা । এইরূপ শিক্ষার দোষে 
আন ভারতবর্ধ পরাধীন । যাহাড়ে আপনার এবং দেশের ছিত সাধন 
হয়, এমন উপদেশ দিবেন।” পরমহংসদেব মৃদু হান্তে বলিয়াছিলেন, তোমার 
মত রাড়িপুত 1 বুদ্ধির লোক আর দেখ। যায় না! তুমি কিবলিতেছ?€ 
জীবের হিত সাধন করিবে? কি হিত করিবে, আমাক বুষাইয়] দিতে 
পার? তোমরা বাহাকে হিত্ত বল, তাহা আমি জানি। পাঁচ জনকে 
ক্সয় দেওয়া এবং ব্যাধি হইলে চিকিৎসা করা, ' একট! রাস্ত! কর! কিন্বা 
একট! পুষ্করিণী বুজাইয়া দেওয়। রহিত করা, একে ত বল হিত সাধন? 
হিত--কিয়ৎপরিমাণ বটে। কিন্তু বল দেখি, মাচুষের শক্তিতে এই হিত 
কতদূর সাধন হইতে পারে? অন্নকষ্ট নিবারণ করিবে ? এ কষ্ট হইল কেন? 
কারখ ঈশ্বর এরচুর ধাল্তাদি দেন নাই । তোমরা! নামস্থান হইতে চাউল লৃই়। 
ছুর্ডিক্ষ নিবারণের চেষ্টা পাইলে, কিন্ত তাহাতে কি ফল হুইল? কত 
লোককে ঝুদ্াইলে ? সত্য বল, উড়িবা! ও মাক্রাজের ছুর্থিক্ষে কত লক্ষ 





_. ঞ*্গ অনেকে মনে করেন যে, ধনী ব্যক্তিদিগকে পরমহংদেব বিশেষ তাঁল 
বাঘিতেন, কিন্ত এ কথ! বাহার! মনে করেন, তাহ! সম্পূর্ণ ভূল। কোন্‌ 
ধনী ব্যক্তি তীন্ীর নিকট একৰারের অধিক গিয়াছে? এবং শ্ষাদ্দিগেব 

মধ্যেই বা ধনী কে? ভিনি ধনীর মনরাখা। সাধু হইবে, দ্য পরমহংলদেব 
মহস্ব হইয়া! বলিয়া ত। 

+ স্বামী বিহীন পীলোকের। গৃহস্থের বাটীতে পরিচারিকা বৃত্থিদ্বারা 
যে সন্তানকে লেখা পড় শিখাইয়া মান্য করে। পরে সে দশটাক! 
উপার্জন ক্ষম হইলেও প্রায় নীচ প্রকৃতি বিশিষ্ট হইয়া! থাকে । তাহার 
হদয় ও.মন কখন প্রশন্ত হইতে পারে ন!। 


৯২ পরমহংসদেবের জীবন বৃতান্ত । 


নরনারী অন।হাবে মরিক়] গিয়াছে? তোমাদের চেষ্টার ত ক্রুচী হয় নাই, 
অর্থের অনাটন ছিল ন+ তবে লোক রক্ষ1 ছইল না কেন ? (যাঁলোর়ারি) জ্বরে 
একটী একটা দেশ জনশূন্য হইয়া! গিপ্লাছে। ওঁধধে কি করিল ? যাহার বাঁচি- 
য়াছে, ওধধ ন। দিলেও তাহার! বাটিত। হিত করিবে বলিদ্ন! মনে অহস্কাগ 
হয়, কিন্ত জগৎখান। কি? কত বিস্তীর্ণ তাহার কোন জ্ঞান আছে ? জীব 
বলিলে কেধল মনুষ্য বুঝায় না। বত প্রানী এই জগতে আছে, সকলের 
আহার যোগার কে? ইহাদের রক্ষা করে কে? ঈশ্বর বলিয়াছেন, 
মন্থষ্যের আত্মাভিমান দেখিয়া তিনবার হাসিয়। থাকেন। কোন ব্যক্তির 
আসন্ন কাল উপস্থিত হইলে সে সময়ে চিকিংসক যখন জোর করিয়া ঘলে, 
ভয় কি,আমি বাচাইয়] দিব । এই একবার তিনি হাসিয়! থাফেন। ভাই তেরে 
বিবাদ ক্রয় সুত্র ফেলিয়া! যখন জমি ভাগ করে, তাহার দ্বিতীয় বার হাস! এবং 
এক রাঞ্জ। যখন অপরের রাজ্য কাড়িয়। লয়, তখন তিনি তৃতীয় বার হাসিয়া 
থাকেন। বাবু! গঙ্গায় কাঁকড়ার বাচ্ছা হয় দেখেচ ? অনন্ত ব্রন্মাণ্ডে তুমি 
একটা কাঁকড়ার বাচ্ছা! বিশেষ ;) জীবেব হিত করিবে মনে করিলে পাপ হয্ন। 
কুষ্ণদাস বাবুর আর কথা৷ চলিল না, তিনি অবাক্‌ হইয়া রহিলেন। জনৈক 
মহারাজা বাহাছর "আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না । তিনি 
কুষ্ণদাসের রক্ষার্থ সম্মুখীন হইলেন; কিন্তু তেজীয়ান সাধুর নিকটে কি 
রাজ। নবাব কেহ অগ্রসর হইতে পাঁরেন ? রাজা উপাধি ধনের অন্ত, 
বাহার! ধনের কাঙ্গাল, তাহার রাজার সম্মন রক্ষা করে । সাধুবা ধনকে 
কাঁক বিষ্তাবৎ জ্ঞান করিয়া থাকেন, সেই সাধুব নিকটে কি ধনীর মর্ধ্যাদা 
থাকে ? বাহারা ধনের মর্য্যাদ] মৃর্তিকার স্তায় অকিঞ্চিংকর বোধ করেন, 
তাহাদের নিকটে ধনীও কিঞ্চিৎকর হেয় বস্ত বলিয়া! পরিগণিত হইয়া 
থাকে। ক্ুতরাঁং রাজা বাহাছ্ুরের সেই সভ। স্থলে নান। প্রকার কথ! শ্রবণ 
করিতে হইয়াছিল। 

আমরা সহরে সময়ে সময়ে নানাবিধ বুজরুকদার সাঁধু দেখিতে গাই। 
তাহার! ধনীদিগের ঘৈঠকথানায় ঠাট্ট। তামান। ও পাচখত খোসামোদ করিয়! 
নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করিয়। লইবার সুযোগ অন্বেষণ করিয়া থাকে । ধনী- 
দিগেব সেই সংস্কার ছিল। কিন্ত পরমহংসদের সে শ্রেণীর নহেন, ভা! 
তাহার) অনুমান করিতে পায়েন নাই। ধনীদিগের মধ্যে পাথুবিয়! খাটার 
যছ্ুলাল মল্লিক সর্বদা পরমহুংসদেবের সহবাস ভাল বাপিতেন। যছ বাবুর 


পরমহংসদেবের, জীবন বৃতাত্ত। ৯৩ 


কিঞ্ি সাত্বিক ভাব আছে সেই সন্ত পরষহতসদেবও তাহাকে ভাল বাদি- 
তেন অমর! তাহার সহি অনেকবার ঘছু বাবুর বাগানে গমন করি- 
য়াছি। যছ বাবু পরমহংসদেবের নিকট উপদেশ গুনিতেন। যছু বাধুর 
মাচা পরমহংসদেবেকে বিশেষ শ্রদ্ধ! তক্তি করিতেন এবং প্রায়ই তাহাকে 
বাটাতে লইয়া গিয়া ধর্্মোপদেশ লইতেন। 

ধনী ব্যক্তির পরমহংসদেবকে লইতেন না এবং তিনিও তাহাদের মহিত 
কথা কহিয়। ভৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেন না। ক্রমে ইহাদের দল কমিশ। 
আপিল। কলিকাতার মধ্যে কয়েকজন মধ্যবিত লোক তাহার নিকট 
সর্বাদ। গমনাগমন করিতেন। সিন্দুরিয়াপটার মনিলাল মল্লিক, ইমি ব্রাঙ্গ 
ংএব লোক? কিন্তু ইহ্ঁর একটী বিধব! কন্তা পরমহংসদেবের বিশেষ অনু- 
গৃহীত পাত্রী ছিলেন। মাতাঘসার গলির জয়গোপাল সেন ইনিও ব্রাহ্ম । 
কলিকাতার ভূত পূর্ব্ব ডেপুটি কলেক্টার অধরলাল সেন ইনি শাক্ত ছিলেন। 
অধব বাবুর বাটাতে এক দিন বন্কিমচন্জ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহিত পরমহংস- 
দেবের সাক্ষাৎ হয়। পরমহংসদেব তাহাকে বঙ্কিম (বাকা) বলিয়া রহস্ত 
করিয়াছিলেন। নেপাল রাঘোর প্র্তনিধি বিশ্বনাথ উপাধ্যায় পরমহংস- 
দেবের নিতান্ত অনুগত ভক্ত ছিলেন। তাহার সম্বন্ধে নানাবিধ জনশ্রুতি 
আছে। উপাধ্যায় প্রথমে নেপালীদিগের ঘ্ুস্ড়ির সাঁলকাষ্ঠের কাঁর- 
খানায় একজন কম্মচারী ছিলেন । এক দিন শ্বপ্পে দেখিলেন যে, এক 
ব্যক্তি বিষ্ঠার মধাস্থলে বসিয়া উহাকে তখজ্ঞান দিবার জন্ত ডাঁকিতেছেন। 
স্বপ্রাস্তে তাহার মনে নানাবিধ তর্ক উঠিতে লাগিল। বিষ্টার মধ্যস্থলে 
মনুষ্য বসিয়। আছেন, তিনি তত্ব কথ। বলিবেন কি? ভাবিন্ন। চিন্তিয়। কিছুই 
স্থির নিশ্চর করিতে পারিলেন ন।। কিয়দ্দিন পরে তিনি একদ। সহৃস। দক্ষিণে- 
শ্বরে যাইয়। উপস্থিত হন। তথাক্ম পরমহংসদেবেকে দেখিয়। তাহার স্বপ্ের কথ! 
স্মরণ হুইল এবং স্বপ্ন দৃষ্ট ব্যক্তির ন্তায় তাহাকে বোধ হইল। উপাধ্যায় 
বিষম সঙ্কটে পাড়লেন। তিনি পরমহুংসদেবেব সম্মুখে ঘাইবামাত্র যেন 
পরিচিতের ন্তায় আলাপ করিতে লাগিলেন । উপাধ্যায়ের মন সেই দিন 
হইতে যেন তিনি কাড়িয়া লইলেন। তদবধি উপাধ্যার প্রতি সপ্তাহে 
দক্ষিণেশয়ে, গমন্ন করিতেন এবং প্রতিমাসে পরমহংসদেবকে বাটাতে 
'আনির়। তাহার স্ত্রী ঘাব। পাক করাইয়া ভোজন করাইতেন। পরমহংস- 
দেব একটু পরিষ্কার স্থানে শৌচক্রিয়াদি সমাধা করিতেন । উপাধ্যায় সেই 


৯৪ পরমহংসদেবের জীবন ব্বৃতাস্তি 


জন্ বাটীর ছাদের উপর তাখু খাটাইগা। তগাধ্যে পাইখান নির্খাণ করিয়া 
প্লাখিতেন। পরমহংসদেবৈর ভোলদ 'হইলে' উপাধ্যায় স্জীক তার 
সেবা করিতেন । ধন্ত উপাধ্যায়। ধন্স আপনার স্ত্রী, আগনারাই চক্সিতার্থ 
হইয়াছেন, আপনারা সাধু দেবা করিতে রাকা ০০ 
'মামাদের শিক্ষা! করিবার ০ | 


চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ । 


টি টি 


এপর্য্যস্ত যে সকল ব্যক্তি গমমাগমন করিতেছিলেন, ভাহার! কেহ 
পরমহংসদেবের প্রকান্ত শিষাত্ব স্বীকাব করেন নাই। পরষহংসদেবের 
গুরুগিরি ছিল ন! ৷ তিনি যেন গুরুগিরি চুর্ণ করিতে অবতীণু হুইয়াছিলেন। 
তাহাকে প্রণাম করিবার অগ্রে তিনি নমস্কার করিয়া! ফেলিতেন। তাহার 
চরণধূলি লইবার কাহারও অধিকার ছিল না। তাহাকে গুরু বলিলে 
অত্যন্ত কাতর হইতেন। 

১৮৭৯ সালে আমর] তার নিকট গমন করিয়াছিলাম। ষে সময়ে 
আমরা চীষ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিতাম না । স্বভাবে সকলই হয়, 
যায়, রয় এই প্রকার সিদ্ধান্তই ছিল । সুতরাং আমরা এক প্রকার 
নরাকারে জন্ত বিশেষ ছিলাম । জানিতাম, আহার নিদ্রা এবং মৈথুন । 
এই কার্য্যত্রয় মাধন করিতে যে পারিবে সেই বাক্তিই ধন্ত | সুতরাং যাহাতে 
তদ্বিষয়ে সুনিপুণ হওয়। যাঁয়, ভাহার ব্যবস্থাই হইত । আমদের যে স্বভাব 
বর্ণন'করিলাম, এই এখনকার বাজার । আমর! সেইজন্ত বাজার ছাড় 
ছিলাম না আমরা বেলা একটার সময় উপস্থিত হুইয়াছিলাম। তখন 
তাহার গৃছের দ্বার রুদ্ধ ছিল। কাহাকে ডাকিব, কি বলিত্না! ডাঁকিব ভাবি- 
তেছি, এমন সময়ে এক ব্যক্তি আসিয়া ঘার খুলিয়া দিলেন । তাহীকে 
দেখিয়া! আমাদের প্রাণ যেন শীতল হইল কিন্ত ফে তিনি, তখন জানিতে 
পারিলাম না। গৃহের ভিতরে যাইগ্রা প্রণামীনস্তর উপধেশম করিলাম 
এবং বুঝিলাম যে ইনিই সেই মহাপুরুষ হইবেন। পূর্বে বলা হইয়াছে খে, 
পরমহংসদেব কখপ ক্ষোন প্রকার সাধু পরিচাক্ক বেশ ভূষ! করিতেন 
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মন? তগ্লিমিত্ত অনেকে কাহীকে' দেখিয়াগ চিনিতে পারে নাই | আমা" 
গ্নেরমেই জিন সৌভাগ্য হুর্ধয (দয হুইল,.. আমাদের মনের কুসস্কারের 
গুদাম সেই ফিস পরিষ্কত হইল ।'. বিল্লাতি কু-শিক্ষার ধাহাদিগকে কুসংস্কার 
বলিয়া অভি গন্ধে শিক্ষা করিয়াছিবাম, তাহাদের আদর করিয়া লইতে 
পুনরায় শিক্ষা পাইলাগ। পরমহংসধেব ঘে জন্ভত আসিয়াছিলেন। যে জন্ত 
তাহার জপ তপ্‌, যেজন্ত তাহার কার্ধ্য কলাপ, যে জন্ত তাহার প্রচার 
সেই দিন আসিয়া উপস্থিত হুইল। নান্তিকের ঠাকুর, পতিতপাবন 
পরমহংসদেব আপনি আমাদের জন্যই এত দিন ঘুরিয়! বেড়াইতেছিলেন। 
নির্ধন কাঙ্গালের জন্য ধনীরা মুক্তহস্ত হইয়! থাকেন, মুক্ত হস্ত হইলে কি 
হইবে, ধন গ্রহণ করে ফে? যেমন আমর! কাঙ্গাল, যেমন দরিদ্র ছিলাম, 
আমাদের সকল স্থানই শৃন্ত ছিল। তেমনি আমাদের দাতা! জুটিল, আমরা 
অকাজ্ণ মিটাইয়] তাহার রদ্বভাঁঙার লুট করিব মনে করিয়া, সপরিবারে, 
শ্ববাদ্ধবে, স্বজনবর্গের সহিত কত প্রয়াস গাঁইলাম, আমাদেব সকলের 
আধার পাত্র পরিপূর্ণ হুইয় পড়িল; কিন্তু তাঁহার ভাণ্ডার [কিছুতেই শূন্য 
করিতৈ পারিলাম না, কেহই পারিল না। হায় হায়! ভাগারে কত 
রত্বই ছিল, অশ্রে জানিলে শ্বদেশ, বিদেশ হইভে পরিচিত অপরিচিত ষে 
যেখানে আছেন, তাহার! ন। আসিলে অনুনয় করির। পায়ে ধরিয়া রত 
লুট করিতাম। ক্ষুদ্র আধার, লীমা। বিশিষ্ট বুদ্ধি লইয়া! বাস করিতেছি, 
অলীম ব্যাপার বুঝিব কি? তাহা স্থান পাইবে কোথায়? 

পরমহংসদেব বাস্তবিকই জ্ঞান রত্ব ও ভক্তি মাণিক্যের আকর ছিলেন । 
এতগুলে। কাঙ্গাল ধনী হইয়া গেল, তথাপি ধন ফুরাইল না, এ কি সামান্য 
রহন্সের কথা! এখন ক্রমে আমাদের ম্যাপ কত চোর, লম্পট, মাতাল, 
নাঁচারী, বিশ্বাসঘাতক, দলে দলে আসিয়া আশ্রর লইতে লাগি । অবারিত 
দ্বার কাহাকেণ্ড বিমুখ করিলেন না। দয়ার অবতার না বলিয়! আর কি 
বধিব? ঘাহারা লোকালয়ে স্থান পাইত ন।, যাহাদের ধর্, ধর্মজগতে 
ছিল না,যাহাদের গুরু গুরুশ্রেনীর! হন নাই, তাহাদের বাহু প্রসারণ করিয়া 
পরমহংলদেব ক্রোড়ে হইলেন । 

এই ভক্তদিগের মধ্যে প্রত্যেকের তাব স্বতন্ত্র প্রকার। কাহাঁকে কালী, 
কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ, প্রভৃতি সাকার উপাসক ও কাহাকে শঙ্কর, ভাগ্কর, 
পুর প্রভৃতি জ্ঞানপন্থী সাধকদ্দিগের পদচিহ্থানুক্রমে গমন করিতে দেখ! 
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খাটতেছে এবং কাছাকে পরমছংসদেবকে জীবন মরণের একমাত্র অব- 
লন্বন, সহার, সম্পত্তি, গুরু, ঈশ্বর গু পরিত্রাত। বলির নিশ্চিতে, নিরুপ- 
ব্রবে ১নির্ধিখে নিরাঁনন্দ বিহনে জীবন যাত্রা নির্বাহ করিয়া যাইতেছে। 

এই ভক্তগণ ব্যতীত তীহার আরও তিশ্ন ভিন্ন ভাবের অসংখ্য তক্ত 
আছেন।' কতকগুলি মুসলমান, (এক জনকে আমর! জানি, তিনি 
ডাক্তার ) খৃষ্টান (ছুই জনের সহিত আমাদের পরিচন্ন আছে,. এক জনের নাম 
পি. ডি, মিসির 1) ইনি সন্ন্যাপী বিশেষ মৎগ্য মাঁংসত্যাগী । ঘোগাদিঅত্যাঁস 
আছে, নামেও ভাব হয়। অপর ব্যক্তির নাম উইলিয়েম। ইনি ভক্তি প্রধান 
প্রকৃতিত্ লোক । (পরমহংসদেবের নিকটে অভিপ্রেত আকাক্ষা! মিটাইয়া 
এক্ষণে পার্বত্য প্রদেশে যোৌগাভ্যাস করিতেছেন) এবং বাউল, কর্তাভজ।, 
নবরসিক প্রভৃতি অনেক তক্তই আছেন। তীহারা আপন আপন ভাবেই 
গুপ্ত সাধন করেন । 

পরমহংসদেব এইরূপে অনুমান শতাধিক ভক্ত লইক! কিছু দিন আন- 
নের তরঙ্গ ছুটাইয়াছিলেন। কোন দিন বাদ নাই, কোন রাতে বাদ 
নাই, ভক্ত সঙ্গে সদাই আনন্দিত থাঁকিতেন। প্রতি সপ্তাহের শনিবারে 
কোন একজন ভক্তের বাঁটীাতে আমিতেন। তথায় কীর্তন, বৃত্য ও উচ্চ 
হরিধবনিতে সে ৰাটা ও পল্লী পুপকার্ণবে ভানাইয় যাইতেন। তওতহার 
হরিনাম সন্বীর্তনে যে কত পাষণ্ড দলিত হইয়াছে, তাহার সীম! 
নাই। 

পরমহংসদেবের অতিশয় অন্তর্ূষ্টি ছিল। যাহার যাহ! মনে হইত, যে 
যাহা মনে গ্রার্থন। করিত, তিনি তখনি তাহ! সম্পূর্ণ করিয়] দিতেন । 
প্রত্যেক ভক্ত এই ঘটনার বিষয়ে বিশেষ আশ্চর্যযচহইয়াছে। তীহার এই 
শক্তি পরীক্ষা! করিবার জন্য জনৈক বীরাচারী তাহার বাটাতে বসিয়। তাহাকে 
মনে মনে আহ্বান করিবামাত্র, পরমহংসদেব তৎক্ষণাৎ তথায় আলিয়া 
উপস্থিত হুইয়াছিলেন। স্থুরেশ বাবু তিন দিন পরীক্ষা করেন। একদিন 
তাহাকে দেখিবার জন্য স্থরেশ বাবুর মন বড়ই চঞ্চল হইনা! উঠে। তিনি 
আফিষে ঘাইয়] কর্ম কাজ করিতে পারিলেন না । সুতরাং তাহাকে দক্ষি- 
ণেশ্বরে যাইতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল । তিনি তথায় উপস্থিত হুইয়! দেখিলেন 
যে, পরমহংসদেব একখানি গাড়ী আনাইন্| স্থরেশ বাবুর বাটাতে আসিবার 
উদ্যোগ করিতেছিলেন। সুুরেশকে দেখিয়া বলিলেন, তুমি যদ্দি আসিয়া, 
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তবে আর ফেন বাইব। তোমায় দেখিবার নিমিত্ত বড়ই উতলা হুইয়াছিলাম। 
স্থয়েশ বাবু তাঁহাকে ষমতিব্যাহারে লইয়! নিজ বাটীতে আসিয়াছিলেন। 
আরও ছুই দিন তিনি পরমহংদেবের সাক্ষাৎকার 'প্রয়োজম বিবেচনায় 
কাদিরাছিলেন,তিনি ছুই 'দিবসই "আসিয়া প্রয়োজন পিগ্ধ করিয়াছিলেন । 


পঞ্চবিৎশ পরিচ্ছেদ । 


সপ্্পল বস 


পরমহংসদেব এইনপে শিষ্টের পালন এবং পাষণ্ড দলন করিয়। তগবৎ 
শুণানুকীর্তন পূর্বক দিনাতিবাহিত করিতেছিলেন। ঠাকুর বাড়ীর সকল 
হর্মচারীরাই পরমহংসদ্দেবকে পূর্বের স্ায় শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। মথুর বাবুর 
পুজ ব্রৈলোক্য বাবুও ভক্তির ক্রটি করিতেন না, কিন্তু তাহার পিতার যে 
প্রকার ভক্তি ছিল, তাহার শতাংশের একাংশও দেখাইতে পারেন নাই। 
বিষন্বী লোকেরা ঘেমন সচবাচব হইয়া থাকে ইনি সেই প্রকার ছিলেন। 
ঠাকুর বাড়ীর উদ্যানটা তিনি ছইভাবে বাবহার করিতেন। তীহার সহিত 
্ষলিকাতার অনেক রকমের লোকই যাইতেন। তীহাঁর। বাগানের আমোদ 
আহ্লাদেই দিন কাটাইতেন এবং মধ্যে মধ্যে পরমচংসদেবকেও তথায়, 
ডাকাইয়। পাঠাইতেন । উদ্াারচেতা পরমহুংসদেব তাহাতে কখন অন্ত্ি- 
মান প্রকাশ করেন নাই। তিনি বুঝিপ্লীঞ্িলেন ধাহারা বৈটকখানায় 
বসিয়1 সাঁধুকে ডাকিয1 পাঠান তীহাঁদের উপব কিমান অভিমান সাজে ? 
ডাকিবামাত্র তিনি তথায় চলিয়! যাঁইতেন, কিন্তু দীর্ঘকাল থাকিতে পারিতেন 
ল। 

পুর্বে যে হৃদয়ের কথ! উল্লিখিত হইয়াছিল তিনি এ পর্ধ্যস্ত ঠাকুর বাড়ীতে 
সেধ। কার্যে নিষুক্ত ছিলেন । হৃদয় পরমহংসদেবের অনেক সেবা করিয়।- 
ছিলেন,লেই সেবার ধনে িনি মধ্যে পরমহংসদেবের অনুগ্রহও লাভ করিয়া- 
ছিলেন ' কিন্ত অনুগ্রহ হইলে কি হইবে তাহার ছিত্র কুস্ত, সমুদায় কূপাবারি 
বাহির'হইয়। গিয়াছিল। পরমহুংসদেব হৃদয়কে প্রাণাধিক ভাল বাসিতেন। 
হৃদয় কামিনী কাঞ্চনত্যাগী মহাপুরুষের নিকটে থাকিরাও তাহার সেই ভাব 
অতি প্রবল রূপে বদ্ধিত হইয়াছিল । সাধারণ লোকেরাই তাহার মাথা খাইয়া: 
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ছিল তাহার সংশয় নাই। হৃদয়কে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে কেছ ইচ্ছাক্রমে 
কিছ প্রাণ ভরিয়া! পগমহংলদেবের নিকটে বলিতে অথবা তার সহিত 
বাক্যালাপ করিতে পারিত ন1। সুতরাং বাহার যেষন সঙ্গতি, তিনি সেই 
প্রকারে বদয়ের পুজা করিতে বাধ্য হইতেন। ক্রমে তাহার লোভ 
বাড়িয়। গেল। পরমহংসদেব তাহা জানিতে পারিয়! হবদয়কে নান! প্রকার 
উপদেশ দিতেন এবং কেহ কিছু দিতে চাছিলে, তিনি নিষেধ করিতেন। 
হৃদয় তাহাতে বিরজ হইতে লাগিলেন এবং সময়ে সময়ে পরমহংস- 
দেবকে কটু কাটব্যও বলিতে আরম্ভ করিলেন। মরি মরি! বিষয়ের 
কি মতিমা। যে ব্যক্তি এক সময়ে অর্থকে গ্রাহ্থ করিতেন না, তাহার 
পবিণাম দেখিলে আতঙ্কে সর্ব শরীর শিহরিয়া উঠে। হৃদয়ের বিশেষ 
কষ্ট এবং পরমহুংদেবের প্রতি বিরক্তির কারণ সেই লক্ষমীনারায়ণের দশ 
হ।জাব টাক1। বাস্তবিক হৃদয়ের মত কেন, অনেকের পক্ষে তাহ! সামান্ত 
প্রলোভন নহে। ফলে হৃদয়ের হৃদয় ক্রমে পরমহংসদ্দবের প্রতি বীতরাগ 
হইয়া উঠিল। তিনি সময়ে সময়ে এমন মন্মরভেদী কথা বলিয়া! পরমহংস- 
দেবকে বিরক্ত করিতেন ঘে, সে কথা শুনিলে আপাদমস্তক ক্রোধে পরিপূর্ণ 
হইত এবং তাহার সমুচিত দণ্ড হওয়া বিধেয় বলিয়া আপনি মনে মনে 
ঈশ্বরের কাছে কামন। হইয়। যাইত। এক এক দিন পরমহুংসদেব বালকের 
ন্তায় কত কাদিতেন, কৃতাঞ্জলী বদ্ধ হইয়! হৃদয়কে কত অনুনয় করিতেন, 
কিন্ত তিনি সে কথায় আরও প্রজ্লিত হুইয়1! উঠিতেন। 

সাধন অপেক্ষা অন্ুকবণ কব সহজ । হৃদয় মহাপুরুষের সেব! হইয়! 
তীহাব সদ্গুণ লাভ করিবার প্রয়াস না! পাইয়া হাব ভাব অনুকরণ করিতে 
লাগিলেন এবং নেই প্রকারে লোকের নিকটে নৃত্য গীত করিয়া আপনাকে 
দ্বিতীর পরমহংস করিয়া তুলিলেন। হৃদযের এতদুব স্পর্ধা ও অবনতী 
হইয়াছিল যে, সময়ে সময়ে তাহার ভক্তদিগের সমক্ষে পরমহংসদে বকে ভ্রকুটি 
করিয়া কথা কহিতেন। এক দিন পরমহংসদেব রামপ্রসাদের একটী গান 
গ্রাহিতে ছিলেন। তিনি যেমন এই কয়েকটা চরণ-_*ওম] কাদ্‌চে কে 
তোর ধন বিহনে, রড্ব আদি ধন দিবি মা, পড়ে রবে ঘরেব কোণে”- 
হৃদয় ঠাকুর বোধাবেশে বিদ্রপচ্ছলে এবং বিকৃত শ্বরে, ও কেকীাদ্‌চে তোর 
ধন বিহনে-যদি কাদিতেছ ন1, তবে রাসমণির দেবালরে কেন? এ সকল 
কথ! পাঠ কবিয়! পাঠকপাঠিকাব বিরক্তি বোধ হইবে । তাহাদের প্রাণে 
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নিদারুণ আখাত লাগিবে এবং আমাদের এই কা গুলি পিখিতে যে 
কি কেশ হইতেছে, তাহা! আর ধলিধ কি$ মধো মধো আমাদেরও ধৈর্যা- 
চাতি হউয়া যাইতেছে, কিন্ত কি করিব, উপায়ান্তব নাই । পরম্ংসদেব কি 
বলিবেন, কিঞ্িৎ তীহাব মুখের দিকে চাঙ্তিয়। রছিলেন ; আর কিছুই বপি- 
লেন না। হৃদয় ঠাকুর এইরূপে সর্ব বিধায় বিপ্রকারী হুইয়! ঈাড়াইলেন। 
হৃদয় ঠাকুর যেমন বলিবেন, তাহার যে প্রকাব অভিপ্রীয় হইবে, পরমহংস- 
দেবকে সেই প্রকারে পরিচালিত হইতে হইবে । কথা! না থাকিলেই 
ত্রাঙ্গষণেব আর ক্রোধের সীমা থাকিত না । 1. 

একদা পরমহংসদেব জবগ্রস্ত হইয়া শয়ন কবির! আছেন, কোন ভক্ত 
একটী ফুলকপি লইয়া! তীহার সম্ুথে সংস্থাপন করিয়া দিল। পবমহংসদেব 
আহলাদে উঠিয়া বসিলেন এবং কপিটার কতই প্রশংসা কবিলেন। অব- 
শেষে বলিলেন যে, দেখ তোমব! এ ত্বরেব ভিতবে ইহ! লুকাইয1 রাঁধিয়! 
আইস। দেখ হৃদয়কে বলো না যে আমি ইহা! দেখিয়াছি, তাহ। হইলে 
আমায় বড় গালাগালি দিবে । আজ্ঞা মাত্র কপিটী স্থানাত্তবব করা 
হইল | পরমহুংসদেব কতিতে লাগিলেন, দেখ হৃদে, আমায় মে সেবা 
করিয়াছে, তাহ! আমি কখনই ভুলিব না । হব তমা কালীব ইচ্ছা, সে না 
থাকিলে আমাব দেহ থাকিত না। আমি যখন পঞ্চবটাতে ধ্যান করিতাম, 
বে আমার পশ্চাৎ যাইয়] ভয় দেখাইবার ক্গন্ত ইট্‌ মারিত। কিয়ৎকাল 
পবে আপনি চলিয়া! আসিত। একদিন সে সাহসে ভব কবিয়া পঞ্চবটীৰ 
মধ্যে প্রবেশ কবে। সিদ্ধভৃূমি পঞ্চবটা, তথায় যাইবামাত্র আমি বলিলাম, 
কেও জদে? হদে বলিল, মাম! তুমি একল। বসিয়। কি করিত্েেছ ? 
'সামি তাহাকে তথার বসিধ। ধান করিতে বলিলাম। জদে উপবেশন 
করিবাসাত্র “মাম গো আমাব পিটে কে আগুণ ঢালিয় দ্রিল* বলিয়! 
চীৎকার করিয়া! উঠিল। আমি তাহাব পৃষ্ঠে হস্তার্পণ কবিয়া ভধ নাই 
বলায় সে চুপ করিল। সেইমুহূর্ত হইতে কেমন ম! কালীব ইচ্ছ। হদ- 
য়ের ভাবাস্তর হইয়! গেল। যেন পাঁচ বোতল মদের নেশ! শালিয়া উপস্থিত 
হইল; আনন্দে বিভোর হুইয়। পড়িল। পরছেন রাত্রে আমি বহির্দেশে 
গিয়াছি, ছদে আমার পশ্চাৎ চলিয়া! আসিগা! উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া 
বলিতে লাগিল, “গুরে বামকুষ্খ তুইও যে আমিও সে, তোতে আমাতে গ্রডেদ 
কি? চল্‌ আমন! আর এপানে থাকিব ন1?, আমি তাড়াতাড়ি উহার নিকটে 


& 
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আসিয়া! বলিলাম, চূপ্‌ চুপ্‌ এখনি নকলে জানিতে গারিবে-) জামাদের 
এখানে থাক। ভার হইবে । ওরে, আমর। কি হইয়াছি! চুপ্কর। হুদে 
কিছুতেই গুনিল না। উত্তরোত্তর চীৎকার ৰাড়াইল। আমি তখন উপায় 
না৷ দেখিয়! তাহাকে বলিলাম, এক কণ! শক্তি ধারণ। করিতে পারিলি না, 
তবে আর কি হইবে, জড়বৎ হইয়া বা । অমনি ভূমিতে পতিত হুইয়1 বলিল, 
“মাম! কি সর্বনাশ করিলে, আমি আর অমন করিব ন'। সেই পর্য্যস্ত 
হৃদয় ঠাকুর বাস্তবিক জড়বৎই রহিয়াছেন। তিনি কহিতে লাগিলেন, 
হদে যেমন আমার সেবা করিয়াছে, মা! কালী উহার আশাতীত ফলও 
দিয়াছেন। দেশে বিলক্ষণ জমি জমা করিয়াছে । লোককে টাকা 
ধার দেয়, এই মন্দিরে কর্তার ভ্তায় হইয়া রহিয়াছে এবং এত লোক উছ্বাকে 
সন্মান করিয়া থাকে । এই কথ বলিতে বলিতে হৃদয় ঠাকুর তথায় আসির়। 
উপস্থিত হইলেন । হৃদয় ঠাকুর আসিবামাত্র পবমহংসদেব তাহাকে সম্বোধন 
করিয়। কহিলেন, দেখ আমি এদের কপি আনিতে বলি নাই, ওর! আপনার! 
আনিয়াছে, মাইরি বল্ছি আমি ওদের কিছুই বলি নাই। হৃদয় ঠাকুর এই 
কথ গুনিয়া তিরস্কারের অবধি রাখিলেন ন!। তাহার সেই মুর্তি মনে হইলে 
এখনও আমাদের হৃদ্কম্প উপস্থিত হয় । পরমহংসদেব সরোদনে ম1 কালীকে 
লক্ষ্য করিয়া! বলিতে লাগিলেন, মা! তুই আমার সংসার বন্ধন কাটিয়। 
দিলি? পিতা গেল, মাতা গেল, ভাই গেল, স্ত্রী গেল, জাতি 
গেল--শেষে কি না ছদের হাতে আমার এই হুর্থতি হইতে লাগিল? 
এই কখ। বলিয়াই পুনরায় হাসিতে হামিতে বলিতে লাগিলেন, ও আমায় 
বড় ভালবাসে, ভালবাসে বলিয়াই বকে, ছেলে মানুষ, ওর বোধ হয় নাই। 
ওর কথায় কি রাগ কর্তে হয়, ম।! এইফ্ঈ্‌প ৰলিতে বলিতে সমাধিস্থ 
হইয়। পড়িলেন। হৃদয় ঠাকুরের কিন্তু ক্রোধ শাস্ত হইল ন৷। 

পরমহংসদেব ক্রমেই হৃদয়ের অত্যাচারে নিতান্তই কাতর হুইয়। উঠি- 
লেন। হাদয় ঠাকুর তখন সকলেরই মর্য্যাদ। হানি করিতে আরস্তভ করি- 
লেন। ঠাকুর বাটার প্রতোক কর্মচারী তাহার দ্বার উৎপীড়িত ও 
মন্পাহত হইয়! পড়িল। পরমহংসদেব বার বার নিষেধ করিলেন, নিষেধ 
বাকা না গুনিয়। গর্বিতভাবে বলিলেন “রাসমণির অন্ন বাতীত তোমার গতি 
নাই। তুমি সকলকে ভয় করিবে, আমি কাহাকে গ্রাহ্হ করি? নাহয় 
চলিয়া যাঁইব।” গরিব ব্রাঙ্গণ, লাধুব কৃপায় পাঁচ জনের পুঙ্জনীয় 


পরমহৎসদেবের জীবন বৃত্বাস্ত ৷ ১০১ 


হইয়। সম্মানের সহিত রহিয়াছিলেন, তাহ! অনৃ্ বশতঃ জান হইল লা, 
কাহার আমন্নকাল সরিছিত হইয়া] আদিল। 
ফালীমন্দির প্রতিষ্ঠার বাৎসরিক উৎসবের দিন সযাগত হুইল ॥। সেই 
দিনে তথান্ব অপেক্ষাক্কত কিছু ধৃমধাঘ হইয়া থাকে, তক্সিমিত্ত ত্রৈলোক্য 
বাবু সপরিবারে তথায় আগমন করিয়াছিলেন । উৎসবের দিন প্রাতঃ- 
কালে হ্বদর ঠাকুর পুত্বা করিতে যাইলেন এবং তথায় ত্রৈলোক্য বাবুর 
একটী দশমবর্ষীয়। বিবাহিতা! কন্ত! পট্টবন্ত্রাি পরিধান করিয়। দণ্ডায়মান 
ছিল। হ্বদয় সেই বালিকাটার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেন। ইতি পূর্বের 
পরমহংসদেব এ প্রকার পুজাদি করিতেন। হৃদয় তাহা অনুকরণ করিতে 
যাইয়া নিঙ্গ কাল আহ্বান করিয়া আনিলেন। কন্তার পায়ে চন্দনের 
চিহু দেখিয়। তাছার মাতা৷ জিজ্ঞাস! করায়, হৃদয় ঠাকুরের কাণ্কারথান! 
প্রকাশ হইয়া! পড়িল। ত্রেলোক্য বাবুর স্ত্রী কন্তার অকল্যাণ হইবে 
ভাবিয়া কীদিতে লাগিলেন। তাহার রোদনে দ্ৈলোক্য বাবু মাতিয়! 
উঠিলেন এবং মত্ত মাতঙ্গের ন্তায় আস্ফালন পুর্ববক দ্বারবান্‌ দ্বার! হৃদয়কে 
উদ্যান হইতে এক বস্ত্রে বহিষ্কত করিয়া দিলেন এবং সেই ক্রোধে পরম- 
ংসদেবকে'ও নাকি চলিয়! যাইবার নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন! 
দ্বারবান্‌ এ সংবাদ আনিয়। পরমহংস্দেবের সমীপে উপস্থিত হইল । পরম- 
উ্লদেব হাসিয়া বলিলেন, তোমার বাবুর আমি কি করিলাম? বলিয়। 
তদবস্থায় গৃহ হইতে বাহির হইয়া এক মনে চলিয়া যাইতে লাগিলেন'। 
পরমহংসদেব বখন বাধুদিগের বৈঠকখানার সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলেন, 
তখন কে জানে, কি নিমিত্ত ত্রেলোক্য বাবু “আপনি কোথায় যাইতেছেন” 
বলায় পরমহংসদেব অনি ফিরিলেন এবং তীহার্দের নিকটে যাইয়া 
বসিলেন। ত্রৈলোক্য বাবু হৃদয়ের সম্বন্ধে নানা কথ! কহিলেন এবং 
কল্টাটার অকল্যাণের আশঙ্কায় ভীত হুইলেন। পরমহুংসদেব অভন্ন দিয়া 
পুনরায় নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন । 
হৃদর ঠাকুর যছু মল্লিকের উদ্যানে বাস করিয়া রছিলেন। পরমহুংস- 
দ্বেব দুই বেল। তাহার নিজ অংশ হইতে অরব্যঞ্জন ও মিষ্টান্লাদি পাঠায়! 
দিতেন এবং তিনি নিজে তাহাকে দেখিয়া আদিতেন। হৃদয় ঠাকুর, এই 
সময়ে পরমহংসদেবকে মন্দির হইতে চলিয়া আপিবার নিমিত্ত অনুরোধ 
করেন ও নানাবিধ যুক্তি দিয়া ঘলিষাছিলেন যে, কোন স্থানে 
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যাইয়! একটা কালী মৃত্তি স্থাপন পূর্বক উভয়ে সুখে ঘাঁস করিষেন। পরঙ- 
হংসদেব এই কথ শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন, “ভুই কি আমায় লইয়! 
ঘারে ঘারে ফিরি করিয়া! বেড়াইবি ?” 


মিতা 


ষড়বিৎশ পরিচ্ছেদ । 


ভিজে ভি 





পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, পরমহুংসদেব কখন কাহার কর্ে মন্ত্র দিয়া 
গুরুগিরি করিতেন না। উপদেশ দিতেন, ঈশ্বর লাভের সুলভ পথ নির্দেশ 
করিয়। দিতেন, কিন্তু কাহারও গুরু হইতেন ন1) এমন কি, গুরু শব্দটা 
তাহার সম্মুখে কেহ বলিতে সাহস করিত ন1। গুরু বলিলে তিনি বলিতেন, 
“কে কাহার গুরু, এক ঈশ্বরই সকলের গুরু । াদ। মাম! আমারও মামা, 
তোমারও মাম1।” এই নিমিত্ত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গুরু শিষ্য সন্বদ্ধ কাহারও 
সহিত তাহার ছিল না। তাহাকে গুরু বল! নিজ নিজ ইচ্ছার কথ | ইহার 
দ্বারা এই প্রকাশ পাইতেছে* জোর করিয়! কিম্বা! বুজ্রুকী দেখাইয়। দলবদ্ধ 
করিবার তাহার চেষ্টা ছিল না। যাহার! আপন মনের টানে তাহার প্রতি 
পারলৌকিক শুভাশ্তভ নির্ভর করিত, তাহাদের জন্ত তিনি বড়ই ব্যাকুি 
থাকিতেন। বস্ত্রতঃ গুককরণ যাহাকে বলে, তাহাই হইত । এরূপ গুরু- 
করণে শিষ্যেরই উপকার, গুরুর কিছুই লভ্য নাই। যেব্যক্তি মন্ত্র লইবার 
জন্ত তাহাকে বিশেষ অনুবোধ করিত, তাহাদের কুলগুরুর নিকট সে কার্ধা 
সাধন করিয়া লইতে বলিতেন। অনেকে গুরুর চরিত্র দোষ ও ধর্মশাস্তে 
অজ্ঞত দেখাইয়। নিজের কচিবিরুদ্ধ বলিয়া আপত্তি করিয়াছে, কিন্তু তিনি 
তাহ শুনিতেন না। তিনি বলিতভন--" 

যদ্যপি আমার গুরু শুঁ'ড়ী বাড়ী যায়, 
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়। 

গুক যেমনই হউন না কেন, তাহাতে আমাদের ক্ষতি বৃদ্ধি কি? যেস্থানেই 
কাঞ্চন পতিত থাকুক ন। কেন» তাহার ধর্খের কোন প্রকার পরিবর্তন হয় 
না। গুরু যেধন দিয়া থাকেন, তাহা তীহার নহে, কিন্ত সেই ধন লইয়। 
শিষ্যেব কার্ষ্য, স্থানাস্থান বিচারের প্রপ্নোজন কিছুই নাই। যেমন কাহার 
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মাত! বেস্ঠাই হউক, কিন্বা সততীই হউক, সন্তান কি তাহাকে মাতা বলিবে 
না? এই রাগ উপদেশ দিয়] বাহার মন পরিবর্তন করিতে পারিতেন, সে চলিয়া 
ধাইত, কিন্তু ঘে তাহ! শুনিত না, যে মনে মনে তীহাকে গকরুব স্থানে বপা- 
ইয়া লইতেন, তাহার সহিত অধিক বাক্য বায় করিতেন না, কালীর ইচ্ছ। 
যাহা তাহাই হইবে বলিয়া নিরস্ত ফইতেন। যাহার! প তপ কিন্বা সাধন 
ভজন করিতে অসমর্থ জ্ঞানে তীহার চরণ প্রান্তে পড়িয়া থাকিত, তাহাদের 
জন্ত তিনি নিজে দায়ী হইতেন । তিনি সেই সকল ব্যক্তিকে আম্মোক্তার 
নামা বা! বকলম! দ্রিতে কহিতেন। এই শ্রেণীর মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি 
স্বপ্নাবস্থায় পরমহংসদেব কর্তৃক মন্ত্র পাইয্লাছে। কোন কোন ব্যক্তিকে 
«তোমায় পরিত্রাণ কবিলাম" বলিয়া অভয় দিয়াছেন । মোট কথায় যে যাহা 
চাহিয়াছে, তাহাকে তাহাই দিয়াছেন। এই নিমিত্ত পরমহংসদেবের ভাব 
সহজে কেহ অনুভব করিতে সক্ষম নছে। তিনি একজনকে চির সন্াসী 
করিয়াছেন, আর এক জনকে অর্ধেক সন্ন্যাসী এবং অপরকে গৃহস্থ সন্্যাসী 
করিয়! রাখিয়াছেন | ইহার মশ্ব কাহার মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হইবে এবং কেমন 
করিয়া! তাহ মীমাংসা কর যাইবে? 

পরমহংসদেবকে এক স্থানে আমবা পতিতপাঁবন দয়াময় বলিয়। ফেলি- 
য়াছি। কথাটা নিতাস্ত উপেক্ষার বিষয় নহে । আমর! যে অন্ধ হইয়া সে 
বাথ! উল্লেখ করিয়াছি, অথব! তাহার মর্যযাদ] বুদ্ধি করিব+র অভিপ্রায়ে অন- 
গত ও অবর্তব্যকে কর্তব্য জ্ঞান কবির়াছি, তাহ! নছ্থে। অমানুষী কার্ধ্য 
দেখিয়া আমর! তাহাকে পতিতপাঁবন বলিতে বাধ্য হইয়াছি। আমর! যখন 
পরমহংসদেৰের নিকট গমন করি, তখন আমাদের মনোভাব বাস্তবিক 
স্বতন্ত্র প্রকার ছিল। সে সময়ে আমর! সংসারের বিভীষিকায় নিতান্ত আকু- 
লিত হুইরা কোথায় তন্ৃজ্ঞান পাইব, কে তবকথ! শ্রবণ করাইবে এবং 
কেমন করিয়া শাস্তি লাভ করিব এই মর্মে ঘুরিয়! বেডাইতেছিলাম । ধার্মিক 
কিঘ্ব! সাধু হইব, তাহা! একেবারেই উদ্দেখ্য ছিল না । পূর্বে বলিয়াছি যে, 
আমরা নিতান্ত নিরীশ্বপবাদী ছিলাম । কামিনী-কাঞ্চনের দাসানুদাস তশ্ত 
দাপ বলিলেও আমাদের প্রকৃত অবস্থা বলিয়! প্রকাশ কর যায় না! 
কামিনীর দাস সম্বন্ধে কিঞ্িৎ আভাস দেওয়া] কর্তবা । কামিনীতে এ 
প্রকার সিদ্ধ হইয়াছিলাম যে, উহাঁৰ ভাব উপলব্ধি করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব 
হইত ন।। চক্ষু এবং কর্ণ উভড়ে সর্বদ! প্রস্তুত ও সচকিত থাকিত। পথে 
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দ্রমণ কালেই হউফ, শকটারোহণে গমর সময়েই হউক, গঙ্গান্থান কাঁলেই 
হউক, কোন তীর ধাত্রাদি ঘর্শন করিতে যাইয়াই হউক কিন্বা কার্যোপলক্ষে 
পাঁচ বাড়ীর 'অন্তঃগুর মহিলা আপন:র্লাটাতে আনয়ন করিয়াই হউক, কামি- 
নীর রূপ্‌ দর্শন এক্ঠ, নন না.করিয়া যে আমর! ক্ষান্ত হইতাম তাহা নহে। 
সর্বদা সকল বিধরের. কবিধ] হয় লা এবং হইবার নহে) সুতরাং মনোতাব 
কার্যে পরিণত করিতে কৃতকার্য ছুওয়! যায় নাই । সেই জন্র লোকের নিকট 
বাহিক নির্দোধী বলিয়। পরিচিত হইলেও আমর, তাহ! ছিলাম না । বান্ত- 
বিক শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, আমরা নর-পিশাচ শ্রেণীর সভ্য ছিলাম, 
তাহার সন্দেহ নাই। দয়ার অবতার পরমহংসদেব, আমাদের দেখিয়া 
ক্রোড়ে করিয়া লইলেন। আমরা জানিতাম যে, আমর! পরীক্ষা দিতে 
আসি নাই, সে শক্তি আমাদের নাই। আমাদের মনের কথা ও কার্যকলাপ 
হ্বীকার করিতে বলিলে আযম়র! তাহা পারিব না, সে শক্তি নাই, সেরূপ 
মানসিক বলও নাই, কেমন করিয়! প্রকাশ করিব । মনে মনে প্রার্ঘন। 
ছিল যে, ঠাকুর আপনি অন্তর্যামী, মনের সকল কথাই জানিতে পারেন, 
তবে কেন আর লোকের নিকটে আমাদের অপদস্থ ,করিবেন'। আপনাকে 
ভয় নাই, লজ্জা! নাই, কিন্ত লোককে ভয় ও লজ্জব.করি। তিনি দয়! পরবশে 
সে শ্রার্থন। গ্রাহ করিলেন। কিন্ত তথাপি মনের আসক্তি..একেবারে দুর 
হইল না। চিরকাল যাছাকে আদর করিয়া! যত্বপূর্বক আঁশ্রয় দিয়্াছি, €স 
কেমন করিয়া এক কথায় বিদায় হইবে, যাইয়াও যাইতে চাহে না।' যদিও 
তখন তাহাক্র বলে, যে কামিনীপ্দিগকে স্ত্রীর স্থানে বনাইতে লালাস্বিত হুই- 
ভাম, তাহাদের এক্ষণে প্রতৃপ্রসারদ্দে অকপটে মাতৃস্থানে সংস্থাপন পূর্বক 
মাতৃ সম্বোধন করিতে 'সামধ্য লাত করিলাম।কিন্ত পাজী মন এখনও, 
নুবিধ। পাইলে পলাইতে চেষ্টা করিত। এক. দিন কোন স্ত্রীলোককে 
দেখিয়া, মন পূর্ব্ব পশুভাবে ছুটিল, কিন্তু সকল বন্ধন ছিঁড়িতে পারিল ন1 ? 
সুতরাং কিয়ন্দুর যাইয়। পুনরায় প্রত্যাগমন করিন।। সেই দিনের ঘটনায় 
আমরা যার পর নাই ছুঃখিত হুইঘ্া পরমহংসদেবের নিকট যাইয়! আত 
দৌর্ঝল্য প্রকাশ করিলাম । অভয়দাতী পরমহংসদেব, ঈষৎ হাসির কহিলেস,' 
সেজন্ত চিস্তা নাই। যেবিষয়ে মনের-ৃঢ় সংস্কার হয় তাহ! প্রায় যায় 
না। একদা আমি বর্ধমানের পথে ..গো-বানে গমন কালীন পি 
মধ্যে একটা সরাইতে বিশ্রাম করিতেছিনাম। একটা বলদের উপগ্ন গার 
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একটীকে উঠিতে দেখিয়। আমি খ্া্র্ধ্য হইলাম এবং ভাবিতে লাগিলাম, 
ইঞগজা ফান্ড তখাপি এ শ্রঞ্চার ভার কেদ ? পরে বুঝলাম যে, সহবাস 
র্াস্বাজম হইবার পর উহাদের “বাদ” হইয়াছিল। সেইজস্ড' পুর্ঘসংস্ার 
অধ্যাপি তিস্বৃত হন মাই। তোমাদের সম্বন্ধে জপ । এখনও যে 
আদর! সাধু হইগ্রাছি তাহা নহে, তবে প্রভুর শক্তিতে হত্ত পদ. আবদ্ধ 
ছে, কিছু কষ্িয়া উঠিতে পারি নাই; উড়িতে না পাতিলে পোষ মানে । 
কাঞ্চনের দাঁধ হইয়া আমরা যে ভাবে দিন যাঁপন করিতেছিলাম, তাহার ও 
কিঞিৎ পরিচয় দেওয়া আবম্তক। অর্থকে পৃথিবীর সারাৎসার পদার্থ 
বলির! আমাদের ধারণ। ছিল। অদ্যাপি কিসেষংস্কার গিয়াছে? তাহ 
কে বলিতে পারে। ধনোপার্জনের জন্য স্বাভাবিক পন্থা! ব্যতীত যে 
কোন কূপে অর্থাৎ বলে, কলে, কৌশলে ছুইট। পয়সা গৃহে আনিতে 
পাঁধা হায়, এই আমাদের একমাত্র জান ছিল। মিথ্যাকখ! ছুয়াচুরী 
বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি যে কোন ভাবে অর্থোপাজ্জবন পক্ষে সহায়তা । 

তাহার অগ্র-পশ্চাৎ চিস্ত! কণিয়া দেখিবার কোন কারণ ছিল ন|। তরী 
ঘে সকল গ্রক্রিয়াকে ভদ্রলোকের ঘ্বণা করেন, সে সকল কাধ্যকে আমর! 
মন্দ বলিয়। বাস্তবিক একদিনও মনে করিতাম না। তবে উল্লিখিত কামি- 
নীর ভাবের গ্তাঁয় রাজদণ্ডের ভয়েই হউক, কি! সুবিধা! করিতে পারি 
নাই বলিয়াই হউক, মনের সাধ পুরিয় কার্ধ্য করিতে পারি নাই। শ্বার্থ- 
পরতা৷ রুন্বস্বীয় একটা দৃষ্টান্ত এন্থনে ন। উল্লেখ করিয়া নিরস্ত হইতে পাঁরি- 
তেছি মা। পরমহুংসদেবকে নানাস্কানে গমন করিতে দেখিয়া মনে 
হইত ঘে, কৰে দয়া করিয়। আমাদের বাটীতে চরণ ধুলি দিয়া পবিত্র কাঁরি- 
বেন। কাপ ক্রমে একদিন মনোভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিলাম। তিনি 
অশ্বীকীর করিলেন। মনে তখন ভক্ত বলিয়! বিলক্ষণ অভিমান হইয়াছে, 
আপনার অবস্থা তখন ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছি, পয়মহংসদেবের চেলা 
বলিয়। পরিচয় দিতে শিখিয়াছি, আর পায় কে ? পরমহংসদেবের কথায় মনে 
বড়ই ব্যথ! পাইলাম। কি বলিৰ কোন উপায় ছিল না। একদিন 
সহসা তিনি আমাদের বলিলেন, কবে তোমাদের বাটাতে যাইব? 
আগর] আকাশ থেকে পড়িলাম। কি বলিব, তারিয়! বপিলাম, যে দিন 
আপনার ইচ্ছা £ তিনি দিন স্থির করিয়া! দিলেন । পরমহংসদেব যদিও 
আমাদের বাটাতে আদিবেন বলিয়। অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, আমবা 

১৪ 
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মৌধিক আনন্দের ভাব দেখাইগা! অন্তয়ে অন্তরে যার পর পাই বিরদ্ু 
হইতে থাকিলাম। এ প্রকার বিরজ্ির কারণ অর্থব্যয়। ফেবল এলে 
গেলে কাহারও ক্ষতি হয়ন॥ । তিনি যাপন ঘাইতেন, তথায় ১৫০। ২৯৬ 
ভক্ত একত্রিত হুইতেন। তাহাদের সকলকে পরিতৃপ্ত করিরা ভোজন 
করাইতে হইলে দশ ট।ক1 ব্যয় হইবার লম্ভবন1! । আমরণ বিঘয়ী এ প্রকার 
ব্যয় করিতে, সত্য কথা বলিতে হইলে, বাস্তবিক আমাদের রেশ- 
কর হইত। একদিন, বাহার চরণ ধুলি বাটীতে পড়িলনা বলিয়া! 
লোকের নিকট কত আড়গবই করিয়াছিলাম, সেদিন গুরুভক্তির পরা- 
কাষ্ঠ। দেখাইয়া ছিলাম, কিন্তু অদ্য সেই ব্যক্তির কতদূৰ নীচ প্রন্কৃতি, 
তাহ! সকলে দেখুন! এইবপ ভক্তিতে আমর! ঈশ্বর লাভ করিব? 
এইন্দপ হৃদয় লইয়া আমর! কোন্‌ সাহসে যে ভগবানের নিকট অগ্রসর হুই, 
তাহা মনে হইলেও সময়ে সময়ে আপনার গালে আপনি করাঘাত 
রলেও যথেষ্ট শাস্তি হয় ন!) বলিয়! মনে হয়। 
ভীত, বলি আমাদের গুণে পরমহংসদেবকে পাই নাই, সে গুণ তীহারই ; 
আমর! যাহ! মনে করি, তাহা কি ঠাঁকুর কখন করিতে দেন? আমর! 
ইচ্ছা করিয়া! প্রতিমুহুর্তে *ষ পান করিতে চাই, তিনি বে তাহা 
কাড়িযা লইয়া অমৃত প্রদীন কবিয়া থাকেন। আমরা কি অমৃত 
চাই? কখন নহে। তাহাকে আমাদের বাটীতে কদাচ আন] হইবে 
না, বলিয়। স্থির নিশ্চয় হইল, কিন্তু তিনি তাহা শুনিলেন না। জোর 
বিয়া, আমাদের নিতাস্ত আস্তবিক অনিচ্ছা ক্রমে (মুখে অবন্তই 
হর্কার কবিয়াছিলাম ) তিনি সেউ দিবসে সমুদয় ভক্ত লইয়া! আসিলেন 
এবং আনন্দ করিয়। যাইলেন। আমরণ কিন্ত খুসি হুইয়াও নিজের অর্থ 
ব্যয় জনিত অন্তেব স্তাঁয় প্রাণটা! ভরিয়। আনন্দ করিয়া লইতে পাবি- 
লাম না। চিকিৎসকের! যেমন অপরের হাত পা কাটিয়া আনন্দচূসস্তোগ 
করেন, সেইব্মপ অপরের বায়ে উদর পুরিয়। প্রসাদ পাইয়। সংকীর্ভন করিলে 
যে পরিমাঁণে লাভ হুইল বলিয়া আনন? হয়, সে প্রকার কি নিজ ব্যয়ে 
হইবার সম্ভাবনা! ! এক বাক্তি বেশ্তার জন্য ফুলের মাল! ক্রয় করিব! লইয়! 
যাইতেছিল। তাহাব অমনোযোগীতা বশতঃ এক ছডা মাল পথে পড়িয়। 
কাঁদা লাগিয়া গেল। সেমনে করিল কাদালাগ। ফুল সে লইবে না, তবে 
কি নবি? ভাবিক্স। চিন্তিয়া মনে মনে স্থিব কবিল সে, ঈশ্বর ত সর্বব্যাপী, 
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একানে৪, তিনি আছেন ) এ মাল! তীহার গাতরেই দেওয়া! হুইয়াছে। 
আঅমক্কা অবশেষে যনে মনে প্র প্রকার মীমাংস। করিয়া অর্থ বাকের 
কষ্ট 'লিরারণ ককিপসা অইলাম। 

কিন্ত দয়ামর ঈশ্বরের কি মহিথ! |! কাহাকে, তিনি কোন্‌ পথে, কি 
ভাবে, কেমন করিয়। র্ৃতার্থ করেন তাহা জীব-বুদ্ধি কেমন করিগ্না বুঝিবে, 
অথব। ধারণা করিতে সমর্থ হইবে! আমরা যে ভাবে পরমহংসদেবের 
পূজা করিলাম, তাহ! সকলে অবগত হইয়াছেন, ইহার ফল কি হইতে 
পারে? কপটীর পুবস্ক'ৰ কি হয়? স্থার্থপরের পবিণাম কাঁহাকে বলে? 
তাহ! বেদ বিধি ছাড়া, কেহ খ্ুঞ্জিয়। পাইবেন ন। অথবা! কেহ অনুমান 
করিতেও পারিবেন ন। | 

ইতিপুর্ববে তাহাব উপদেশে আমর আন্তিক হইয়াছিলাম। উপদেশ 
অর্থে কেবল মুখের কথ! নির্দেশ করিতে ছ না। উপদেশ বলিলে আমর! 
যাহা সচরাচর বুঝিয় থাকি অর্থাৎ কতকগুলি বাক্যের কৌশল, গ্র 
উপদেশ সেরূপ নহে। আমর ষখন তাহাকে ঈশ্বর আছেন কি না, এ 
কথ। জিজ্ঞাস করিয়াছিলাম, তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে, দিনের বেলা 
সুর্যের কিরণে একটীও তার! দেখ। যায় না, সেই জন্য তার লাই একথা 
বল! যায় ন। হুপ্ধে মাখম আছে, ছুপ্ধ দেখিলে কি মাখমের কোন জ্ঞান 
(জন্মে? মাখম দেখিতে হইলে ছুপ্ধকে দধি করিতে হয়, পরে উহ হুর্যে।দয়ের 
পূর্বে মন্থন করিলে, (ইচ্ছামত সময়ে হইবে না,) মাখম বাহির হুইয়] থাকে । 
যেমন বড় পুক্ষবিণীতে মাছ ধরিতে হইলে অগ্রে যাহার! তাহাতে মাছ 
ধরিয়াছে, তাহাদের নিকটে কেমন মাছ আছে, কিসের টোপে খায়, 
কি চার প্রয়েজন, এই সকল বৃত্বাস্ত অবগত হুইয়! যে ব্যক্তি মাছ ধরিতে ' 
যায়, সে ব্যক্তি নিশ্চর সিদ্ধ মনোরথ হইর। থাকে । ছিপ ফেলিবামাত্র মাছ 
ধর! যায় না, স্থির হইয়1 বসিয়া থাকিতে হয়। পরে সে 'ঘাই ও ফুট” দেখিতে 
পায়। তখন তাহার মনে মাছ আছে বলিয়। বিশ্বাস হয় এবং ক্রমে মাছ গাথিয়। 
ফেলে। ঈশর সধ্বন্ধেও সেই প্রকার । সাধুর কথায় বিশ্বাস, মন ছিপে, প্রাণ 
কাটায়, লাম টোপে, ভক্তি চান ফেলিয়! অপেক্ষ। কবিতে হয়, তবে 
ঈশ্বপেক় ভাঁধ দ্প "থাই ও ছুট” দেখিতে পাওযা। যাইবে । পরে একদিন 
তাহার লহিত পাক্ষাৎকার হুইবে। আমর] ঈশ্বরই মানিতান না, তাহার 
রূপ দেখা! যাইবে, একপা কে বিশ্বীপ করিবে? আমাদের এই ধারণ! ছিল 
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যে, ঈশ্বর নাই, যদি থাকেন আমাদের রঙ্গ পণ্ডিতদিগের মতে তাহা! রিয়া 
কার, ব্রাঙ্গ সমাজে বেড়াইয়। তাঁহ1 গুনিয়া রাশিগাহি,। বিশ্ব হইছে কি 
রূপে £ পরমহংসদেব আমাদের মনোগত ভাব বুঝিতে স্বারিয়া। য্জিচলন, ঈ্নর 
প্রত্যক্ষ বিষয়। বাহার মায়া এত হ্ন্দর ও মধুর, তিনি কি অগ্রঙ্াক্ষ 
হইতে পারেন? দেখিতে পাইবে । আমর! কহিলাম, সব সঙ্ধ্য, আপনি 
যাহ। বলিতেছেন তাহার বিরুদ্ধ কে কথ! কহিতে পারিবে ? কিন্ত, এই জন্মে 
কি তাহাকে পাওয়। যাইবে? ভিনি বলিলেন, যেমন ভাব তেমন লাভ 
মূল কেৰল প্রত্যয়,-বলিয়া, একটী গীত বলিলেন, 
“তভাবিলে ভাবের উদয় হয়। 
বেন ভাব তেমন লাভ মুল সে প্রত্যয়। 
কালী পদে স্থধ! হ্বদ, চিত্র ভূবে রয়। 
(যদি চিত্ত ডুবে রয়) 

ূ তবে, জপ ঘজ্ত পূজ! বলি কিছুরই কিছু নয়।» 
যে দিকে যত পা যাওয়া যায়, বিপরীত দিক তত পশ্চাৎ হইয়! পড়িবে 
অর্থাৎ পূর্বদিকে দাত গমন করিলে পশ্চিম দিকের দ্রশহাত পম্চাৎ 
হইবেই হইবে । আমরা তথাপি বলিলাম ষে, ঈশ্বর আছেন বলিক্ন। প্রত্যক্ষ 
কিছু না দেখিলে হূর্বল অবিশ্বাসী মন কিছুতেই বিশ্বাস করিহ্তে পারি- 
তেছে না। পরমহংসদেব বলিলেন, সান্লিপাতিক রোগী এক শুকুর জল 
পান করিতে চায়, এক হঁড়ী ভাত খাইতে চায়, কবিরাজ কি সে কথাক়্ 
কখন কাণ দেন ? আজ জর হইয়াছে কাল কুইনাইন দিগে কি জর বদ্ধ হয়? 
না ডাকার রোগীর কথায় তাহ! ব্যবস্থা করিতে পারেন? জব পরিপাক 
পাইলে ডাক্তার আপনি কুইনাইন দিয়! থাকেন, রোগীকে আর পকছু বলিতে 
হয় না। আমাদের ব্যস্তচিত্ত কিছুতেই স্থির হুইল ন|। 

দিন কত পদ্বে আমাদের মনে নিতাস্ত ব্যাকুলত। আসি । সেই সময়ে 
একদিন রজনী অবসান কালে শ্বপনে দেখিলাম যে, পুর্ধং পরিচিত এক 
সরোবরে আমপ1 খান করিয়। উঠিলাম, পরমহংসদেং নিকটে আসিয়! একটী 
মন্ত্র প্রদান পূর্বক বলিলেন, প্রতাহ ্বামের পর জআর্্ বনে একশস্ত বাক জপ 
করিবে। নিদ্র। ভঙ্গের পন্ন' আনলো শিহরিকা। উঠিলাম এবং তৎক্ষণাৎ 
দক্ষিণেশ্বরে তাহার নিকটে যাইয়া স্বপ্ন বৃত্বাত্ত প্রকাশ করিয়া বলিলাম । 
এই কথা শুনিত্বা পরমহুংসদেব অতিশয় আল্লাদিত হইলেন এবং নানাবিধ 
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উপচে হি শ্বপ্ে. ময় লাওয়া নিস ৫সকাকের কপ! ফলিক বআলশী, 
্ময-. কছিড়ে, লাগিঃন। জার্থবা এমনি অ্ম অবিষ্বধী, ইহাতেও 
বিলীন ছইলানা। পাশ্চাতা শিক্ষার ফল, কি একদিনে যাইবে? শ্বপন 
ম্ডিত্বের বিকার, উদর উক্ণ হইলে এবং মনে এক বিষয় সর্বদা চিন্তা 
কিল. গাছ! "গলে কেখ। বাগ একথ। ইংরাজী বিদা। বিশারদ জ্ঞানী 
প্রবরের! বরিরাছেন, তাছা প্রমহুংসর্দেবেত্ধ কথায় কিদূর হইতে পারে? 
কি করিব চুপ করিয়া] কিরিয়। আসিলাম। 

তদনস্কর দিন ছিন অশান্তি আসিয়। আসাদের অধিকার কতিল। পুর্বে 
কোন দিন কোন সুন্দরী স্ত্রী দেখিলে তাহার ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া, ছশে।-মজ। 
সন্কোগ করিয়। লইতাম, এখন আর সে ভাব আইসেনা। অশান্তি 
দুর করিবার নিমিত্ত সুন্দরীর ছবি দয় মাঝে আনিতে চেষ্টা! করি, কিন্তু তাহ 
আর স্থান পায় না। যে বিষয়ের অনুরোধে এক দিন প্রভুর আসাও উপেক্ষ! 
করিয্াছিলাম,তাহার সংস্পর্শে বরং অশান্তি দ্বি গুণ হইয়। উঠিতে লাগিল। মনে 
হই যেন এ পৃথিবীতে আমাদের জন্ত বায়ু শূন্য হইয়াছে। বক্ষংস্থলের ভিন্তব 
থেকে থেকে যেন কেমন এক গ্রকার ক্লেশকর ভাব অনুভব করিতাঁম। তখন 
আপন আপনি আক্ষেপ করির়1 কছিতাম, কি কুক্ষণেই যে পরমহংসদেবের 
কাছে আমর! গিয়াছিলীম। কেন যে আমাদের এ ছূর্ব-দ্ধি হইয়াছিল। তখন 
কিকেহ বন্ধু ছিল ন।, যাহারা এই অশান্তির রাজ্য হইতে আমাদের গ্রতি- 
ণিবৃত্ধ করিতে পারিত? এখন উপায় কি? ঈশ্বর আছেন কি না তাহ! 
স্থির হইল ন।। কথাগ্ কে বিশ্বাস করে? যদি এমন আঠাষ পাওয়া ফায় 
ঘ্বে ঈশ্বর বলিয়া কেহ আছেন, তাহ হইলে চুপ করিক়্] থাকিতে পারি। 
ক্ঞানবিচারে ঈশ্বর নিকপ্রণ করা গাগলের কথা। কেবল জ্ঞানে ঈশ্বর 
গাছেন বলাও যাহা, ক্র ঈশ্বর নাই বলিন। মনে দৃঢ় ধারণা করিম! 
রাখা তদ্রপ। এই প্রকার অবন্থায় আমর। কিয়দ্দিবস অবস্থিতি করিলাম। 
এক দিন দেল, ১১ টার সময় পউলডাঙ্গার গোল দিঘির দক্ষিণ.পশ্চিম কোপে 
আম! ছই জনে আমাদের মমোছঃখ বলাবপি করিতেছিলাম, এমন সময়ে 
একট, শ্তামকায় বাক্তি ঈষৎ হাঁন্ত ফরিহা! নিকটে আসিয়! মৃহম্থরে বণি- 
লেন, *র্যন্ত হস্চ কেন, গঃয়্ে থাক 1৮ আমর! চমকিয়! উঠিগাম । 
ফে জামাদের প্রাণের কথা বুঝিয়া অশপ্তিদ্ূপ প্রজ্বলিত ছুতাশনে পব্যন্ত 
হচচ কেন লয়ে থাক” রূপ আশা বারি ঢালিয়া দিলেন ? কে আমাদের 


১১০ পরমহংসদেবের জীবন বৃত্বাস্তি । 


অধ্তরযাজ্যে প্রবেশ$করির। জ্বরের কণ্টক-বৃক্ষ ছেদন করিয়ং আনছি দ্াপন 
করিলেন? এই কি ঈশ্বরের “ছুট” প্যাই” কি এ? ' তৎকগপাৎ ফিছ্রিক 
দেখি, আর তিনি নাঁই। ফোন্‌ দ্বিকে বাইলেন দেখিতে, গার্ল :লী। 
আমরা ছুই জনে পাতি পাতি করিয়। দেখিলাম তাহাকে আর দেখা খেল 1 
আর$ সন্দেহ বাড়িল, আয়৪ আননা উলিয়! উঠি । কি মেখিলান, কি 
শুনিলাম, এ যে অন্থৃতবৎ-প্রাণ-সংরক্ষি্নী জীবনন্যপীবনী আকাশহানীবৎ 
হইয়। গেল। বেল। ১১টা, আমর! ছই জনে সুন্থ দেকে, নুন্থ মনে, ঈাড়াইয়া 
ছিলাম। চক্ষের দোষ ছিল না, কারণ সকলকে পূর্বের সভায় দেখিতেছিলা'ম ; 
কাণের বিরুতাবস্থা হয় নাই, কারণ তাছাতেও পূর্ববৎ শ্রবণ করিতে:* 
ছিলাম, তবে দেখিলাম কি! গুনিলাম কি! আমরা ছই জনে শুনিলাম, 
ছুই জনে দেখিলাম, ছই জনেরএক সময়ে এক প্রকার দর্শনের এবং এক 
প্রকার শ্রবণের বিকার জন্সিল ! এপ্রকার বিকারকেও ধন্ত, এ প্রকার 
দর্শন ও শ্রবণকেও ধন্য | আমব1 দক্ষিণ দিকে বৌবাঞার পর্য্যস্ত দেখিলাম, 
সেদিকে তিনি নাই, পশ্চিমের দিকে কলুটোল! পথ্যস্ত দেখা যাইতেছিল, 
পে দিকেও তিনি নাই, উত্তরের দিক হইতে ত আদিলেন, পৃর্ব্বে যাইতে 
হইলে আমাদের দশ্বুখ দিয়! যাইতে হইবে । তাহার অদৃ্ত হওয়ার কোন 
কারণ নিরূপণ করিতে পারিলাম না। কিন্তু সেই দিন এই ধারণ! হইল যে, 
ঈশ্বর আছেন। পরমহ্ংলদেবকে এই সংবাদ প্রদান কর] হইল, তাহার 
স্বভাবসিদ্ধ মৃদু হান্তে কহিলেন, কত কি দেখিবে ? 

এতদিনে বাস্তবিক আমাদের শাস্তি হইল এবং মনের জঅদ্ধকারপুর্জ 
বিদূধিত হইতেছে বলিয়। বুঝিলাম। আমরা ক্রমে আনন্দের আভাস পাইতে 
লাগিলাম। সময়ে সময়ে হবদদয় মাঝে কেমন এক প্রকার ভাব হইত, পরে উহ 
পরিবৃদ্ধি হইয়া! এ প্রকার উচ্চ হাত্তের ফৌয়ার! ছুটাইত যে, আমর। ক্রমাগত 
অর্ধ ঘণ্টা! হাঁসিয়! ক্লাস্ত হইয়! যাইতাম। কখন এত রোপন করিতাম যে, নয়ন- 
জলে বস্ত্র ভিজিয়া যাইত । কখন কথায় কথায় হাসি এবং কথায় কথায় কাক 
আলিত। এ করান বিরহ জনিত নহে । এই সমরে আমরা বন্ন্যাসত্রত লইবার 
জন্ত পরমহংসদেবকে অন্থরোধ করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, ইচ্ছা 
করিযা! কিছু হয় না এবং করিতেও নাই। ঈশ্বর কাহাকে কি করিবেন তাহ! 
তিনিই জানেন, বিশেষতঃ পুঙ্করিণীক্তে যেমন মাছের ছানার বকের নিমস্থিত 
ধাড়ি মাছটকে মরিষা ফেলিলে অন্ত মাছ, ছানাগুলিকে খাইয়। ফেলে; 


পরথহতলদৈবের জীখন বৃভীস্ত | ১১১ 


সেই প্রকার ভোখাদের সংগা ত্যাগ ফরাইলে, শ্রী পুজাদিরা কোথায় যাইবে? 
ভগবান এখন এক প্রকার বন্দোবপ্ত করিক। রাখিয়াছেন, আবার ভীঙ্াকে 
নুতদ ব্যব্ করিতে হইবে । সমস হইলে সকল দিক জুবিধা হইবে, এ কখা 
আমরা শিরোধার্য জান করিলাম) সহজে সংসার ছার্ডিষে কে? তখন 
আমরা আপনাদিগকে উদ্নত মনে করিয়া লইয়াছিলায। তখন আমর! 
বৈরাগ্যক্ষে সার ধর্ম 'জান করিয়াছিলাম । অন্ত কিছু হউক বা নাই হউক 
লোকের নিকটে সন্তান পাইবার বিলক্ষণ সুবিধা । বৈরাগী হইয়। 
আপনার মাথা আপনি কিনিৰ? কিন্তু লোকে তাহার জন্ত লালায়িত 
হইয়া বেড়াইবে। বিনা শারীরিক ক্লেশে, সুখ সচ্ছন্দে দিন যাপন 
হইয়া যাইবে । সকলের উপর সহঞ্ষে একাঁধিপতা স্থাপন করিবার বৈরাগী 
হওয়। ভিল্ন দ্বিতীয় পন্থা নাই। আমরা পুনরায় সন্গ্যাসী হইবার চেষ্টা 
করিলাম । মনে বড় সাধ হুইল যে, লালাবাবুব মত অক্ষয় নামটা রাখিয়া! 
যাই। কিন্তু হইবেকি? পরমহংসদেব কহিলেন, সংসার ছাড়িক্ন! যাইবে 
কোথায়! সংসারের সহিত কেনার তুলন! দেওয়া হয়। কেল্লার মধ্যে 
থাকিয়া যেমন শত্রুর সহিত যুদ্ধ কর! সহজ, কারণ তথায় রসদ ও গোলাগুলী 
অধিক পরিমাণে জমা! করা থাকে । মাঠে যাইয়া যুদ্ধ কর] তেমন নহে, 
তা] দীর্ঘকাল ব্যাপি! চলিতে পারে না। সেই প্রকাঁর সংসারে সাংসারিক 
/কার্ধ্য চারি আনা এবং অবশিষ্ট বার আন মনে ঈশ্বর সাধন! করিতে 
হয়। সংসারে বার আনা বৈরাগয জন্মিলে তখন সংশার ছাড়া ক্ষতি 
হয় না। তাহা না করিলে “এক কৌপীনকো! আন্তের” ভয় হইতে 
হইবে । . 

কোন অরণ্যে এক সাধুছিলেন। তিনি ফল মূল ও কন্দাদি ছার! 
জীবিক। নির্বাহ করিতেন। কুটীরাদি না থাকায় বৃক্ষের নিম্ন দেশেই অব- 
স্থান করিয়া বর্ষার জল, ্রীতের হিম এবং গ্রীষ্যের প্রচণ্ড হুর্ধাকর হইতে 
আপনাকে রক্ষা করিতেন । এই অরণ্যের সন্নিকটে লোকালয় ছিল। 
হুতরাঁং তত্ব-জ্ঞান লুব্ধ ব্যক্তিরা সময়ে সময়ে তাহার নিকটে আপির। 
ভগবৎ বৃত্তাস্ত শ্রবণ কিয়! বিষয়াঁসক্ক চিত্তের কথঞ্চিৎ শাস্তি লাভ করিয়! 
বাইতেন। এই ষাধুকে মধ্যে মধ্য জনসমাজে উপস্থিভ হইতে হইত 
বলিয়া লজ্জাবরোধক কৌগীন অবলখন করিতে হইয়াছিল। 

সাধু প্রাতঃকালে গাত্রোখান পূর্বক নদীতে অবগাহন করিয়া শুষ্ক 


১১২ পরমর্হসঙে বের জীব ₹াক্ক । 


কৌপীন ধারণ ও আর কৌকীন 'লনধিবর্তন 'করিতের এবং উহ গুব করিবার 
জন্ত বৃক্ষের শাখা রাখিয়া] দিতেন 1 ' 

কিছুদিন এইকণে আভিবাহিত কইলে পর, সাধু এফদ! 'কৌনীম শরি- 
বর্তন ফালীন দেধিলেদ যে, ইন্নুয়ে উহা খও খণ্ড করিয়া কাটির! ফোদিয়াছে। 
তির্নি অগজা! সৃতন ফৌগীন পরিধান করিতে বাঁধা হইলেন। সাঁধু যতই 
নৃতন কৌলীন ব্যবহার করিতে লাগিলেন, ইন্গুর ততই নষ্ট করিতে লাগিল । 
সাধু ক্রমে কৌপীনেক জন্ত নিভাজ চিন্তিত হইয়া পাচ জনকে পর়্াগর্শ 
জিজ্ঞাসা কল্পনায় তাহার! বিড়াল পৌবিবার জন্য পরামর্শ দিষা। সাধু 
তৎক্ষণাৎ গ্রাম হইতে একটা বিড়ালশাবক আনয়ন করিলেন, এবং শদ. 
পর দিবস হুইতে তাঁহার কৌপীন বিনষ্ট হওয়! স্থগিত হই] গেল। সাধুর 
আনন্দের আর সীম। রহিল ন!। 

বিড়াল শ্বভাবত মতন্তা্দি এবং দুগ্ধ ব্যতীত আহার করিতে পারে না৷ 
অবণ্যে সাধুর নিকট যাইয়াও সেভাব পরিবর্তন করিতে পারে নাই। 
স্কতরাং সাধুর সদছিত ফল মূল ভক্ষণ করিতে পারিত না । আহার ব্যর্ভতীত 
উহা! ক্রমে জীর্ণ শীর্ণ হইতে লাগিল। সাধু তখন কৃষ্ণের জীব এবং তার 
উপকারী জ্ঞানে গ্রাষ হইতে বিড়ালের জন্য দুগ্ধ ভিক্ষা করিতে আরস্ত 
করিলেন। 

কিম়দ্দিবস পরে ফোন ব্যক্তি বলিল যে, সাধুজী আপনার প্রত্যহ হুগ্ের 
প্রয়োজন ছুই এক দিবস ভিক্ষায় চলিতে পাবে । বারমাস কে আঁপনাকে 
ভিক্ষা দিষে? আপনি একটী গাভী আনয়ন কক্চন, তাগ্ছাতে গ্রচুব দু্ধ 
হইবে, আপনি এবং আপনার বিড়াল উভয়েই পরিতৃপ্ত রূপে ছুগ্ধ পাঁন 
করিতে পারিবে । সাধু এই পরামর্শ নিতান্ত অবস্থাসঙ্গত জ্ঞান করিয়! 
অবিলম্বে তাহাই করিলেন । ' সাধুকে আর ছুগ্ধ ভিক্ষা করিতে হইল না। 

কাল সহফারে লেই গাভীর বস হইতে লাগিল -এবং উহাদের জন্য 
বিচাঁলী সংগ্রহ কর! ক্রমে প্রয়োজন হইর়1 উঠিল । তখন সাধু পুনরায় সফলের 
পরামর্শে পতিত জমিতে কৃষিকার্যয ারস্ত*করিলেন। তত্ারা ধান, কগাই 
ও বিচাঁলী অপর্ধ্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হইতে লাঁগিল। কৃষি কার্ষের 
অন্ত কৃষক নিযুক্ত ও তাহান্দের জম। খর$ ও ধান্তাির হিসাবে 'সদাই 
নিষুক্ত হইতে হইল | বখন ধান চাল সঞ্চিত হইয়া আদিল, তখন তাহ। 
বগ্ধার্থ গো বাড়ী ও বিচালী দ্বারা সাধুর নিজের ও ভৃত্য গবাণদর 


প্ররম্হংলয়েধের জীব বৃত্াস্ত । ১১৩ 


গৃহ বিরাগ চ্ছমিক। প্রত গৃহন্ছের ভায় মহাবাত হইয়া দিন বাঁপন করিভে 
ক্যাগিলেন |, 

. একদিন 'সাধু আপন গৃছ. প্রাঙ্গণে ভূত্যাদি ও গ্রামবাধীদিগের 
ধহিত অন্ঠান্ত বৈষয্ষিক কার্ষধে/ 'ব্যাপৃ্ত রহিক্বাছেন, এমন সময়ে তাঁছার 
ওক আসিয়া উপনীত হুইলেন। তিনি সর্বাগ্রে বিস্মিত হইয়া সাধুর 
কোন ভৃত্যকে জিজ্ঞাস! করিলেন, “এই ্বানে একটী উদ্দাসীন থাকিতেন, 
তিনি কোথায় গিয়াছেন বলিতে পার 1” গুরু এই কথ] বলিয়া মনে মনে 
চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, হয়ত তাহারই ভ্রম ভইয়া থাকিবে । তিনি 
ভুলিয়! অন্ত কোন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইর়াছেন। ভৃত্য কোন 
উত্তর প্রদান করিতে পারিল না। পরে তিনি এ সাধুর. বাটার মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইয়া সন্মুধে তাহার শিষাকে দেখিয়া! জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! 
এ সকল কি? শিষ্য অপ্রতিত হইয়া, অমনি গুরুর চরণে প্রণতি পূর্বক 
বলিলেন প্রভু! “এক কৌপীন কে! আন্তে ।” এই কথ] বলিয়া! তাহার 
'অবস্থাস্তর হইবার আন্ুপূর্ববিক বৃত্তাস্ত নিবেদন করিলেন এবং সেই সকল 
বিষয়াদি তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিয়। গুরুর পশ্চাদগাষী হইলেন * | 


* তাৎপর্য ।--সাংসারিক ব্যক্তিরা এইকপে বন্ধনের উপর বন্ধন ঘার! 
আপনাকে আপনি অজ্ঞাতসারে আবদ্ধ করিয়। থাকে । আম্মাসংরক্ষক 
জ্ঞান কৌপীন অজ্ঞান-মুষিক কর্তৃক বিখশ্ডিত হওয়া! নিবারণ হেতু যে সকল 
উপান্ন অবলম্বনের প্রণালী আছে, তাহাতে আশু উপকার হয় বটে, কিন্ত 
এতদ্বারা পরিশেষে সমধিক ক্লেশের কারণ হইয়া! থাকে । তখন প্রকৃত 
উদ্দেশ্য বিলুপ্ত হইয়! বাহক কার্ষ্যেরই আড়ম্বর হুইয়! পড়ে। ধেমন 
আত্মরক্ষা হেতু বিদা। শিক্ষা, স্ত্রী লাভ এবং ধনোপার্জনার্দির নানাবিধ বিধি 
আছে। সংসার ক্ষেত্রে যাহাতে ভ্রমসক্কটে পতিত না হইয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানো- 
পাজ্জন কর! যায়, তাহার জন্ত বিদ্য। শিক্ষার প্রয়োজন । কিন্তু ইহ দ্বার! 
অহংভাবের এতদুর প্রাছুর্ভাব হইয়া! থাকে যে, অভিমানের কাধ্যেই সমস্ত 
সমগ্নাতিবাহিত হইয়। মায় । চরিত্র রক্ষাই স্ত্রী সহবাসের বিশেষ উদ্দেশ্য 
কিন্ধ তাহাতে সন্ভানাদি উৎপন্ন হইয়া! নৃতন চিন্তার ক্োত খুলিয়া! দেয় 
অর্থাৎ সন্তানের শারীরিক মঙগলামঙ্গল কামনা, তাহাদের পরিণয় কার্যযাদি 
ত্বার! কুটুত্বাদির সহিত সম্বন্ধ রক্ষা, সন্তানাদির সন্তান হইলে আনন্দে 
'ভিভূত হওয়া ইত্যাদি । শরীর রক্ষার্থ ধনোপার্জন। ধনের দ্বার। যেরূপ 
অভিমানের প্রাবলা হইয়া! থাকে, সে ন্ধপ আর কিছুতে হইতে পারে ন1। 
ধনী ব্যক্তির! যে প্রকার অস্ঠ।য় কার্ষয করিয়া থাকেন, তাহা! আর কাহার ও 
অরবিদ্বিত নাই। মনুষ্যেবা এই রূপে আম্ম বিস্ৃত হইয়। কার্য্যের হিলোলে 
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১১৪ রমহংসদেদের হিস হুড 


আমর] অগত্যা নি হইয়া রহিগাম € পঠিক গাড়িকধন? দামি 
দেখের কতদূর দনত্তদূটি ছিল, এই ঘা ভাহ। গুদ লাইবেদ আগায় 
সাধু ছইয়াছি তাহার পরিচয় দিলা+ কিক এই বার সাধুদিগের পরীর 
দিন উপক্িত হইল । এ পর্য্যস্ত মনে বিলক্ষণ শাছি রহিয়াছিল এবং পরমামে 
দিন কাটাইতে ছিলাম । কিজানি কন মন একে বারে অশান্তি সাঙ্ছরে ডুবির 
বুকের ভিতয়টা শুন্ত হইয়া! পড়ল, এবং মঞ্ষতৃমি প্রায় বোধ হইল । আমর! 
ভাবিয়! আর কুল পাইলাম না। পরমহংসদেবের নিকট পুনরায় হুংখ 
কাহিনীর দোকান খোলা হইল। তখন তিলি আর এক ভাব দেখাইলেন। 
তিনি কহিলেব, আমি কি করিব সকলই হরির ইচ্ছা। আমরা আশ্চর্য) 
হইয়া তীহাকে ধলিলাম, সে কি মহাশর) আপনার আঁশাম এত দিন খাতা 
য়াত করিতেছি, এখন এ প্রকার কথা বলিলে, আমর! কোথায় যাইব ? 
তিনি বিরক্ত হইয়। বলিলেন, আমি তোমাদের কিছু "খাইও নি লিইও নি” 
আমার দোষ কি? ইচ্ছা হয় আসি, ন। হয় নাআসিও। তোগরা 
যে সমন্ত দ্রধা সামগ্রী করিয়াছ, তাছা লইগ্না! বাও %1* এই নিদারুণ কঙ্ণ 
তাহার প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া আমর! দশদিক শুত্তময় বোধ করিলাম? 
এক বার মনে হইল যে, পৃথিবী তুমি বিদীর্ণ হইয়া আমাদের উদরস্থ করিয়া 
ফেল। আবার মনে হইল না, নিকটে গঙ্গ। আছেন, রজনী যোগে জোয়ারের 
সময়ে ডুবিয়। মরিব | . এই স্থির কবির! তাহার সম্মুখ হইতে স্থানাস্তর়ে 
প্রস্থান করিলাম। তখন মনে হুইল মরিব কেন, একবার চোষ্ট। করিয! 
দেখি। পরমহংসদেব বলিয়াছেন যে, স্বপ্নসিদ্ধ ব্যক্তি সৌডাগ্যবান্। আজ 
সেই মন্ত্রের বিক্রম পরীক্ষা করিব। ঞ্নিয়াছি, ভগবান্‌ হইতে তীঙ্ার নাম 
বড়। তিনি ফত ন্ূপ ধারণ করিয়াছেন ও করিতেছেন, ভাহা গিয়াছে 
ও ধাইতেছে,কিস্ত নাম চিরকাল সমভাবে রহিয়াছে ও থাকিবে । এই ভাবির! 
পরমহংসদেবের গৃহের উত্তর দিকের বারাখায় শয়ন করিয়া রহিলাম- এবং 


নিয়ত খুণিত হইস্া থাকে । য্কালে তাহার! একেবারে আত্মহার] হয়, তখন 
ভগবান গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়! জান-চক্ষু উন্ীলিত করিয়া! দিয়া খাকেন। 
এ স্থানে যদিও ভগবান্‌ পরিত্রাণ করেন বটে, কিন্তু পূর্ব হইতে সতর্ক 
হইলে কর্ম ফল জনিত অশেষ ছুঃখ ভোগ হইতে মুক্তিলাভ করিবার মম্পূর্ণ 
সম্ডাবন। থাকে । 
* ভক্তের! যখন পরমহংসদেবের নিকট থাকিতে আরম্ত করেন, তখন 
তাহাদের নিমিত্ত সুরেন্্র বাবু কিছু দ্রব্যাদি প্রস্তত করিয়া! দিয়াছিলেন। 


 গীয্হ্ৎস্রারের বর বসান! ১১৫ 


ইন ঈদে নেই যঙ প, করিসো লাগলাম 1 অভি খতীয় মাজে পরযহংসদে ব 
ধহযা দে দিকের থর গুলিয়াযকগামাদের নিকটে আঁসিগা। উপবেখন ক্লয়িলেন 
খাব) ক্যা করিয়া আক দিক! চলিয়া, গেলেল। 'আঁষার কি 
লিপদ্ তত সেবা; করিবে কষে? তাহাতে .অর্থব্যয়' আছে ।. অথ- 
গার করিয়া ধর্থ করা তখনও সে শক্তি হয় নাই। 'ক্বিস্ব, ইতিপূর্বে 
খামার! বৈরাগী লালাবাবূর মত হইতে গিগ্লাছিলাম। অড় অনুষ্াগ, অত 
ধ্যাক্থধিকার/ গঙ্গায় ভুবিয়া মরিৰ এলকল ভাব এক কথায় উড়িয়া! 'গেল। 
ধ্ত বৈরাগ্য ! ধর্ত তোমার লীলা । সে ধাছ। হউক আমরা ইচ্ছা করি 
গে সকল কথ। ভূলিতে চেষ্টা করিলাম,*কলে ভুলিয়া! ধাইলাম। দ্িনকতক 
পয়ে বৈশাখি পূর্ণিনার দিন পরমহুংপদ্েব পূর্বের স্তায় আপন ইচ্ছায় 
আমাদের খাটাতে আসিবার অভিপ্রাগ্নর্যক্ত করিলেন। কি করিব চিত্ত! 
ক্ষত্রিয়া অন্ত তক্তের বাটাতে যাতে তিনি সেই দ্দিন গমন করিতে 
খার়েন, তাহার বিধিষত 'চেষ্টা পাইতে লাঁগিলীম এবং বলিলাম যে আমা- 
দের বাটীতে স্থানাভাব, নিকটে গয়লাপাড়া, অতিশয় হর্গন্ধযুক্ত স্থান, 
পরমহংসদেবের ক হইবে, ইত্যাকার সহত্র আপত্তি উত্থাপন করিলাম। 
পরমহতংসদেব যে সময়ে ভক্ত সেবার কথ! উল্লেখ করিয়াছিলেন আমর! 
সেই সময়ে বল্যাছিলাম যে, অর্থ দিবার কর্তী। যিনি ভিনিই দিবেন, আমর] 
ভৃত্য বিশেষ দ্রব্যাদি কিনিয়। আনিয়। দিব। এই সময়ে আমাদের অর্থো- 
গার্জনের বিলক্ষণ স্থবিধ! হইয়াছিল এবং করেকদিনে শত শত মুদ্রা 
লংগ্রহ হইয়াছিল | পাষাণ আমরা সেই অর্থগুলি একত্রিত কৃরিয় 
জ্রীর নিকট লুকাইয়। রাখিয়াছিলাম। তখন একবার মনে হয় নাই যে 
এপ্রকার অর্থ আমিতেছে কেন? অর্থগুলি আপনার! আত্মসাৎ করিয়া! অন্যের 
ক্ষত্ধে পরযহংসদেবকে ফেলিবার প্রশ্নাম পাইপ কৃতকার্য্য হইলাম। যদিপ 
ক্কেখধ ভচ্ সেই দিনে তীহার বাঁটাতে পরমহংসদেবকে লইয়। যাইতে ম্বীকার 
ক্ষরিলেন' ঘটে কিন্ধ অন্তরের সহিত নছে। সে যাহ! হউক যখন আমাদের 
মন্তকের ধোছ। গেল, আমরা নিশ্চিন্ত হইয়! রজনী যাপন করিলাম । প্রাত£- 
কালে শখ্যাত্্যাগ কালে পূর্বের যাবতীপ্ন কথা একে একে। স্মরণ হইতে 
ফাগিল। অর্থ কেন আসিয়াছে, কেন পরমহংসদেব বৈশাধিপুর্ণিমার 
দিন আমিবেন বলিয়াছেন, ইহার ভাব যেন দেখিতে পাইলাম । তখন 
মনে হইল ঘে, এই 'মব। বৈরাগা লইতে গিশ্বাছিলাম? ধিক! থিকৃ 


২১১৬ পরমহংসদেবের জীবন বৃতান্ত। 


এমন কাঁটাঁছুকীট আমরা বে গ্রভূর অর্থ আঁখাসাৎ বারিবার সময় মলে আন্থ- 
বার চিন্তা হইল না! আমর হইব টবরাগী! বাঙধিক ধৈরাগীর জারই 
বটে। আপন পর বিচার নাই, হাতে এলেই আমার । খলিছারী বৈরাঞ্য 
ভাব, দাবাস বৈরাগী ঠাকুর! এই ঘটনা বাস্তবিক আমাদের নিজ 
চক্ষে লগা! আসিফ়াছিল। কেমন করিয়া! পরমহংসদেবের নিকটে সু 
দেখাইব, কেষন করিয়। একথা অন্ত ভক্তদিগকে বলিব, ভাবির যুয়মাঁশ 
হইয়াছিলাম | এবারে অতি সবদ্বে হৃদয়ের সহিত ভক্তসেধার ব্যবস্থ! 
হইয়াছিল । যথ! দিনে যথা সময়ে পরমহংসদেব শুভাগমন করিগেন 
এবং যথ| নিয়মে মহোৎসব কার্য স্চাররূপে সম্পন্ন পুর্বক আন 
ন্দের ছাট বাঁজার সংস্থাপন করিয়া! যথা সময়ে দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন 
করিলেন । 

পরমহংসদেষের সহিত সাক্ষাৎ হইবার কিছু দিন পরে আমন 
চৈতন্চরিতামৃত পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। যত চৈতগ্তচরিতা মৃত্ত 
পাঠ করি, ততই যেন পরমহংসদেবকে দেখিতে পাই। মনে হইতে 
লাগিল এই গ্রন্থ খানি যেন পরমহংসদেবেরই জীবন বৃত্বাস্ত বিশেষ । আমা. 
দের মনে একটা নিতান্ত সন্দেহ জন্মিয়াছিল। সন্দেহ হইবারই কথা, 
কথাটাত একটা কথার কথা নহে। একদিন পরমহংসদেব দক্ষিণেশ্বরে 
রাত্রি যাপন করিতে আমাদের আজ্ঞা করেন। আমর] তাহ স্বীকার করিয়া” 
ছ্বিলাম। ঠিক সন্ধ্যার সময়ে তাহার গৃহে আমর] বসিয়া আছি, তথায় 
পরমহংসদেব ব্যতীত আর কেহ ছিলেন না। তিনি অতি প্রশাস্তভাবে 
কিয়ৎকাঁল বসিয়। থাকিয়া! আমাদের জিজ্ঞাস।। করিলেন, কি দেখিতেছ ? 
আমরা বলিলাম আপনাকে দেখিতেছি। পরমহংসদ্গেব পুনরায় কহিলেন, 
জামাকে কি মনে কর? আমর! বলিলাম, আপনাকে শ্রীচৈতন্তদেষ 
বলিম্ব৷ জ্ঞান হয়। পরমহংঘদেব কিয়ৎকাল চুপ করিয়া থাকিয়া! কহিতে 
লাগিলেন, “বাম্নী এ কথা বল্ত বটে।»” তদবধি আমাদের মনে এক 
প্রকার কি অন্পষ্ট ভাব হইয়! রহিল, উহ! বিশেষ বূপে বুঝিতে পাঁরিলাষ 
না। কিন্ত সে দিনকার কথাটা নিতান্ত গুরুতর বলিয়া! ধারণ! হইয়াছিল। 
আমরা প্রতিদিন পরমহংসদেবের অমান্ুষী- শক্তির অনেক কার্য্যই 
দেখিভাম তাহ! স্থানে স্থানে লিপিবদ্ধ কর! হইয়াছে । আমর! থে দিন 
যাহা শ্রবণ করিব বলিয়া মনে করিয়া গিয়াছি, সেই দিন সেই কথাই শ্রবণ 


পররমইংসদেষের'জীষন বৃভীতত ১১৭ 


করিগ়াছিণ 'ঘৈ বেখা্সে ঘাঁই! করিত, তিনি ঘকল বিষয় জানিতে পারিতৈন। 
হিলি ধিলিপি খাইতে ঘড় ভান বাদিতেন। সেই জন্ত আমরা একদিন 
প্তাযবাজী্লের মৌঁড়ের দোকান হইতে জিলিপি খরিদ করিয়া দক্ষিধেখরে 
যাঁইতেছিলাথ । পুলের দক্ষিণদিকে একটা ৪। ৫ বংসরের ছেপে এক- 
খানি জিলিপির' জন্য গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইতে আরন্ত করিল। 
আমরা প্রথমে তাহাকে ধমকাইয়! তাড়াইবার চেষ্ট। করিলাম? সে 
গুনিল না। পরে ভক্তমাল গ্রন্থের একটী গল্প আমাদের মনে হইল । 
“এক সাধু রুটী প্রস্তুত করিয়া! ত্বত আনয়ন করিতে গিয়াছিলেন। 
প্রত্যাগমন করিরা দেখিলেন যে, একটা কুক্ুব রুটাগুলি মুখে করিয়! 
লইয়া যাইতেছে। সাধু কুক্ধুবেব পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া] কহিলেন, 
রাম, অপেক্ষা কর, রুটাগুলি ঘি মাখাইয়। দি” আমর! ভাঁবিলাখ, এ 
ছোড় 'বুঝি আমাদের ছলন! করিতেছে । কি জানি. যদি ঈশ্বরের কোন 
প্রকার কৌতুক হয়, তাহা হইলে, আমাঞ্চের অপকার হইবে ইত্যাকার 
চিন্তা করিয়া, তাহাকে একখানি জিলিপি ফেলিয়! দিলাম । এ কথ! 
'আ'র কেহ জানিল না। দক্ষিণেশ্বরে পৌছিয়! আমরা নির্দিষ্ট স্থানে উহ! 
স্থাপন পূর্ধক সমস্ত দিবস আনন্দ কবিয়া কাটাইলাম । অপরাহৃ- 
ক।লে পরমহংসদেব কিঞ্চিং জল পান করিতে চাহিলেন, আমরা বাস্ত 
সমন্তে সেই ছিিলিপিগুলি প্রদান করিলাম | আশ্চর্ধ্য ব্যাপার, তিনি 
বাম হস্তে তাহা! স্পর্শ করিয়া উর্ধদিকে নিরীক্ষণ পূর্বক জিলিপি 
কয়েক খানি চূর্ণ করিলেন এবং মস্তক নাড়িয়া ভক্ষণ করিবার অনভি- 
প্রীষ্ঘ প্রকাশ করিয়! হস্তধৌত করিয়া ফেপিলেন। এতদৃষ্টে আমাদের 
বক্ষঃহ্থলের ভিতর যে কি হইতেছিল, তাহ। প্রকাশ কর! হুঃসাধ্য । জিলিপি- 
গুলি তৎক্ষণাৎ ' ফেলিয়া! দেওয়া! হইল । ছুই চারি দিন পরে আমর! 
পুনরায় পরমহংসদেবের নিকটে গমন করিলে, তিনি কহিলেন,“ দেখ, হতো'মব! 
আমার অন্য যখন কোন সামগ্রী আনিবে, তাহার অগ্রভাগ কাহাকে গ্রদান 
করিও না। আমি ঠাকুরকে ন। দিয় ভক্ষণ করিতে পারি নাই। উচ্ছিষ্ট 
ভ্রব্য ঠাকুরকে কেমম করিয়া দিব!” এই প্রকার ঘটনা সর্বদাই হইত নু বাং 
তাহার প্রতি আমাদের অবতীরের ভাবই জন্মিয়াছিল। 

উল্লিখিত ভক্তসেবার পর দিন সন্ধ্যার সময় আমরা তাহাৰ নিকটে 
যাইয়! উপস্থিত হইলাম | কত উপদেশ দিলেন, কত কগাই বলিলেন, 


১১৮ পরমহৎসদেবের জীখন বুত়াপ্তি ॥ 


কথায় কথায় রাত্রি দশট! বাজিয়া গেল; সে দিন আকাশ যেখাসতখাকাগ 
অতিশয় অন্ধকার হুইয়াছিল। দশটার পর. আমর! বিগ্গায়. গ্রহণ পুর্বর্বক- 
বাহিরের বারাগায় আনিকা! পশ্চ।ৎ দিকে চাহিয়া! দেখি যে, পরষহংসদদেক 
আগিতেছেন, আমর] সম্মুখ ফিরিয়া ঈাড়াইলাম। তিনি নিকটে আসিয়! 
কহিলেন, “কি চাও”? কি চাও কথা যেন বিছাতের সভার অন্তর তে 
করিয়া চলিয়া গেল। ভাবিক্1 দেখিলাম চাহিব কি? মনে করিলাম ধন 
চাঁই। তখনি মনে হইল, ছি ছিকাঞ্চনলইবনা। অর্থ কি, তাজানি, 
তবে কি লইব? সিদ্ধাই প্রার্থনা! করি। না, তাহার পরিণায অতিশয় 
ভয়ামক! তবে লইব কি? তখন মনে হইতে লাগিল, এই ত ভগবান্‌ 
প্রত্যক্ষ করিতেছি, এই ত আমাদেরই ইষ্টদেব বর প্রদান করিতে সম্মুখে 
দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। কি লইব? তখন মনে হইতেছে যে, এখন যাহা 
চাঁহিব, তাহাই প্রাপ্ত হইব। কারণ পরখহংসদেব আজ আমাদের প্রতি 
কল্পতরু হুইয়াছেন। অদ্যাবধি যাহা কেহ পাইয়াছেন কি না জানি সা, 
কত লোকে আসা যাওয়া করিতেছে, তাহার হতাশের কথাই বলে, 
সাধন ভজনের কথাই বলে, ঈশ্বর লাভ করিতে হইবে বলিয়! ফম্ধ 
অন্বেষণ করিয়! বেড়ায়, আমি কিছু পাইয়াছি আমায় সাধু কৃপা করিয়া- 
ছেন, এ কথা কেহ বলেন না, কাহার হৃদয়ে শাস্তির কথ। বাহির হয় 
ন!। একিনৃতন কথ।? একি আক আমাদের নবতাব? প্রভু “কি 
চাও,” বলিয়া দীড়াইয়! রহিয়াছেন, আমরা চাছিব কি ভাবিয়া দিশে- 
হারা হইলাম। অতঃপর কহিলাঁম, প্রত! চাহিব কি তা জানি 
না। অনেক ভাবিয়া দেখিলাম, আপনার নিকটে কি লইব, তাহ? 
বুঝিতে পাঁরিলাম ন1। কি লইব আপনি বলিয়া দিন। তিনি ততক্ষণাং 
কহিলেন, “মন্ত্রী আমার প্রতার্পন কর, আর জপ তপের প্রয়োগন 
নাই।” এই স্বর্গীয় কথায় প্রাণ মাতিয়! উঠিল | কি শুনিলাম ! এক সত্য? 
ন। কি স্বপ্ন দেখিতেছি! আর কাল বিলম্ব না করিয়।! তীহার চরণে মত্তকা- 
বনত করিয়! মনে মনে মন্ত্রটা পুষ্পাঁঞঙজলি দিলেম | তিনি ভাবাবেশে মস্তকের 
্রঙ্ধ তালুর উপরিভাগে দক্ষিণ চরণের বৃদ্ধ অঙ্গুলী সংম্পর্শ করিরা কত 
ক্ষণ রহিলেন, তাহা! জান ছিল না: যখন তাহার ভাবাবসান হুইপ, 
তিনি চরণ সরাইয়া লইলেন এবং আজ্ঞা করিলেন যে, প্যদি কিছু দেখিবার 
ইচ্ছা থাকে ত আমায় দেখ এবং খন আমিবে এক পয়সার কোন দ্রব্য 
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আিফে। আমর। ছধবধি শান্তির রাজ্য গা: ফরিয়াছি। এখন এক দিন 
মর্দে ছয় আও ফেদা আমাদের ফোন কার্য আছে। তিনি গঁমাদের 
লর্ধাত্ব ধদ | যখন থে ভাবে, যে খবস্থায় খে প্রকারে রাখেন) তাঙছাতেই 
গরমানন লাত করিরণ থাকি ।' 'আামর! এই নিমিত্ত তাহীকে পতিত পাবন 
ঘলিতে বাধা হইয়াছি। তাহার নিকটে যাইবার সময় আমাদের যাহ! 
প্রয়োজন ছিল, ' এক্ষণে তাহা পরিসমাপ্তি হুইয়। গিয়াছে । 
আমর! পুর্বে বলিয়াছি যে, আমাদের ভ্ভা শত শত পাষগুদিগকে 

পরিত্রাণ করিয়াছেন । এই শ্রেধীর অনেকের কথাই অনেকেই জানেন । 
আমর! তাহাদের নামোলেখ করিনা! ঘটন। পরম্পরা লিপিবদ্ধ করিবার মনন্থ 
করিয়াছিলাম, কিন্ত তাহারা সাধারণের নিকট নিজ নিজ পূর্ধপরিচয় 
প্রদান করিতে লঙ্জিত এবং আপনার্দিগকে এখন পরমহংসদেব কর্তৃক 
বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন কি না বুঝিতে না পারায় সাধারণ সমক্ষে পরম- 

ংসদেবের নামের সহিত কোন প্রকার সংঅব রাখিতে চাছেন না । আমরা 
সেই সকল ব্যক্ষিদিগেয অভপ্রায় স্পষ্ট বুঝিতে পারি নাই। তাহারা পরম- 
হংসদেবের শিষা বলিয়া! পরিচিত, যে কেহ তাহাদের শ্রদ্ধা! করেন, তাহ! 
পরমহংসদেবের সম্বন্ধ আছে বলিয়াই করিয়া থাকেন | কিন্তু সহসা 
তাহারা আমাদের নিকটে আসিয়। হস্ত বন্ধন করিয়। দেওয়ায়, আমর) তাহা 
দের অভিপ্রায় স্থির করিষ্ুতি পারিলাম ন1।. হয় তাহার! কিছু দিন পবে 
পরমহংসদেৰকে উপেক্ষা করিয়৷ আপনাদিগকে সাধু মহাস্ত করিয়া তুলিবে, 
ন। হয় এক্ষণে পূর্বকাহিনী প্রকাশ করিলে পাছে সর্বসাধারণ সকলে তাহ 
দের পূর্বাবস্থা জ্ঞাত হইতে পারেন, সেই লজ্জায় এ প্রকার অবৈধাচরণ 
করিয়াছেন তাহার কিছু মাত্র সনদে নাই। কোন কোন ভক্ত আমাদের এ 
প্রকার কথাও কহিয়াছেন যে, কাহার পৃর্ধকার চরিত্র চিত্রভ করিলে, 
রাজদণ্ড পাইতে হইবে । আমর) রাজদণ্ডের ভয়ে যে তাহাদের নামো- 
ক্লেখ করিতে নিরম্ত হুইয়াছি তাহা নহে । এই রূপ বাহাদের হৃদয়ের ভাব 
সেষ্কল লোকের বান্তবিক পরমহংমদেবের নামের সহত কোন সংশ্রব ন। 
থাকাই কর্তব্য'। এই শ্রেনীর লোকের যে স্থানে থাকেন, সেই স্থানেই একটা 
বিশ্রটি ঘটাইবার চেষ্ট। পান। আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, ফি এই সকল 
ব্যক্তির! কিঞ্চিৎ প্রশ্বরিক শক্তি লাভ করিতে পারে ন, তাহা! হইলে সেই দিন 
ইহাদের মুখেও হৃদয ঠাকুরের স্তায় কথ! বাহির হইবে। 
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যে সফল বাক্তির! তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিতে নিষেধ বর়িয়াছেন 


তাহার1ও প্রত্যেকে পরমহংসদেবের কুপায় অদ্য মন্গয্যমগুলে মসুষা বলিয়া 
পরিচয় দিবার যোগ্য হইয়াছেন । , 
ইতিপূর্বে বল! হইয়াছে যে, আমাদের স্ার শত শত পাষণ্ড 
পরহংসদেবের কৃপায় পরিত্রাণ পাইয়াছেন। এই সকল ব্যজিদিগের 
মধ্যে বাবু স্রেন্দ্রনাথ মিত্র এবং বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষের পরিবর্তন সম্বন্ধে 
কিপিং বর্ণনা! করিয়া পরমহংসদেবের মহিমা কত দুর বিস্তৃত তাছা'র 
পরিচয় দেওয়া যাইবে। সুরেজ্ত্র বাবু (সুরেশ বলিয়া পুর্বে উল্লি- 
খিত হইয়াছে ) একজন কৃতবিদ্য এবং কপিকাঁতার আন্ত্রান্ত কুলোডব। 
ইনি সওদাগরী আফিসের প্রধান বাঙ্গালী কর্মচারী সুতবাং অর্ধোপার্জন 
পক্ষে অস্ৃবিধা ছিল না । সুরেন্দ্র বাবু বর্তমান বাজারের লোক ছিলেন । 
ধর্ম কন্মাদি কিরূপ করিতেন এবং সে সম্বন্ধে তাহার কিরূপ ভাব বা সংস্কার 
ছিল, তাহ সবিশেষ বলা যায় না) কিন্তু পরমহংসদেবের নিকট গমনকাল 
পর্য্যন্তও তিনি দীক্ষিত হন নাই। এই নিমিত্ত বোধ হয়, তাহার ধর্মভাব 
প্রবল ছিল না। হিন্দু-সংস্কবাদি তিনি যদিও সমুদয় সমর্থন করিতেন না, 
কিন্ধ তাহাকে অহিন্দু বলিয়া! নির্দেশ করা যাঁয় না। তবে ইংরাজী ঢংট! 
কিছু ছিল, তাহা বর্তমান কালের নিয়ম । সুরেন্দ্র বাবুর অন্ত বিশেষ কোন 
গুণের পরিচয় আমরা পাই নই বটে,কিস্ত তিনি যে একজন হদয়বান্‌ 
লোক তাহার ভূল নাই। তিনি আমাদের মত নিবীশ্বববাদী ছিলেন না 
বিস্ত ঈশ্বর সম্বন্ধে যে কোন প্রকাব বিশেষ জ্ঞান লাভ হইয়াছিল, তাহ।ও 
আমর বুঝিতে পারি নাই। তাহার নিকটে শ্রবণ করিয়াছি যে, একদিন 
মধ্যাহ্ন কালে আহারাস্তে বহির্বাটাতে তিনি 'ঈীড়াইয়াছিলেন, এমন সময়ে 
একটা রৃষ্ণবর্ণ আলুলারিত কেশা, রক্তবন্ত্র পরিধান, ত্রিশৃল হস্ত, স্ত্রীলোক 
রাজপথ দিয়া গমন করিতে দেখিলেন | ভৈরবী, স্থরেন্ত্রকে দেখি! 
কহিলেন, “বাবা ! সব ফাকি কেবল সেই সত্য,» এই বলিম্ব। চলি গেলেন। 
সেই ভৈরবীকে দেখিয়। সুরেন্্রর একটু সামরিক ভাবাস্তর হইয়াছিল। স্মুরেন্জ 
বাবুব এই সময়ে নিতান্ত মানসিক ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছিল তাহার কারণ 
আমর! নির্দেশ করিতে পারিলাম ন1, কিন্তু তাহাতে তাহার প্রাণ সংশয় 
হইয়্াছিল। এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার [নিমিত্ত স্থরেন্্র বাবুৰ 
কোন পরমবন্থু পবমহংসদেবের নিকটে লইয়া গিয়াছিলেন। পরমহংস- 
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ফেস সুরে, বাঁধুকে দেবিধামান, তিনি এমন ভাঁষে উপদেশ দিছেন 
€ঘ, পেই আনঠলোকে তাহার দীর্ঘ সঞ্চিত পুর্ব সংস্কার তিষিরপুহহ এককালে 
বিরুয়িত হইগাছিল। সুরেন্্র বাবু সেই দিনে তবসদুদ্রের মধ্যে কূপ পাইলেন, 
জীবনের লক্ষ্য কি বুধিলেন এবং মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন। 
পর্রমহংসদেব তাহাকে যে সকল উপদেশ দিয়্াছিলেন, তল্মব্যে একটা 
উপদেশ মৃলমন্ত্রবৎ ক্ষার্য্য করিযাছিল । পরমছংসদেব কহিধাছিলেন 
যে, লোকে বাঁদর ছ।না হইতে চায় কেন, বিড়াল ছানা হইলে ত 
ভাল হয় | বীদবেব শ্বচাব এই যেসে ইচ্ছা করিয়া তাহার মাতাকে 
জড়।ইয়া! ধরিলে তবে তাহাকে" স্থানান্তরে লইয়া যাইবে, কিন্তু বিড়াল 
ছাপার স্বভাব সেধ্প নহে । তাহাব মাতা তাহাকে যেস্থানে রাখিয়া 
দেয় মে সেই স্থানে পড়িয়। ম্যোত্ত ম্যেও করিতে থাকে । বাদর 
ছানার স্বভাব জ্ঞ।ন প্রধান এবং বিড়াল ছান।র স্বভাব ভক্তি প্রধান সধক- 
দিগের সহিত তুলনা! করা যাঁয়। স্ুবেজ্্র কাবুর মন এই কথাক্ম একেবারে 
মজিয়া গেল। তিনি তদবধি প্রত্যেক রবিবারে দক্ষিণেশ্বরে ন! যাইলে স্থির 
থ।কিতে পারিতেন না। কিন্তু পুর্ব সংস্কার সকলেরই সমান। সুরেন্দ্র বাবু 
পরমহংসদেবের উপদেশে বিমোহিত এবং পরিবন্তিত হইয়াও পূর্ব সংস্কার 
বশতঃ মধ্যে মধ্যে আগুন কু-অভ্যাসেব অন্থরোধে তথা হইতে পাঁদ কাটা- 
' ইতে চেষ্টা করিতেন, কখন. তাহাতে কৃতকার্যযও হইতেন। কোন রবিবারে 
ভিনি আপিসের কর্মেব ভাণ দেখাইয়া! দক্ষিণেশ্ববে গমন করিলেন না।* 
পরমহংসদেব তাহা গুনিলেন, এবং ভাবাবেশে কহিতে লাগিলেন, 
“দনকত আমোদ আহ্লাদ করিবার সাধ আছে করুক, পরে ও সধ কিছুই 
থাকবে না" তখন একথার মর্ম কেহই অনুধাবন করিতে পারিল না 1 পর- 
দিন সুরেন্দ্র বাবু কোন ভক্তের নিকট আগমন পুর্বক পরমহংসদেবের নিকট 
কিকি কথা হুইয়াছিল, জিজ্ঞাস) করিলেন। তিনি যত দূর যাহা 'স্মরণ 
রাখিয়াছিলেন, তৎসমুদয় কহিলেন, সুরেন্দ্র বাবু তখন আর কোন কথা 
ভাঙ্গিলেন না। পরেব রবিবারে তিনি দক্ষিণেশ্বরে গমন করিলেন বটে, 
কিন্ত পরম্হংলদেবের নিকটে না বসিয়া সকলের পশ্চাতে উপবেশন 
করিলেন। পরমহংসদেব স্ুরেজ্জ বাবুর কিঞিৎ কুষ্টিত ভাব দেখিয়া বলি- 
লেন, “চোরটার মত অমন করিয়া! বসিলে যে? নিকটে আইস ।” সুরে 
বাবু কি করেন, সম্মুখে বাইয়া! বসিলেন। পরমহ্ংসদেব সাধারণ উপদেশ- 
৯৬ 
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ছলে কহিতে লাগিলেন, “দেখ লোকে যখন কোথাও যায়, মা'কে মঙ্গে 
লইয়া যায় না কেন? তাহা হইলে অনেক বিষয়ে যাহ! কক্ষিবার কোন 
সংকল্প ছিল না, তাহা হইতে বক্ষা পায়) পুরুযার্থ নর্ধবদা প্রয়োঞ্ধন |” 
স্থয়েন্্র বাবু, এই কথাগুলি তাহাকে কথিত হুইছেছে বঁপিয়। বুঝিয়াছিলেন । 
তিনি পুরুষার্থের কগ' শ্রবগ করিয়া মনে মনে কহিতেছিলেন, এ পুরুষা- 
এথের জ্বালায় অস্থির হইয়ছি । পরমহংসদেব অমনি তাহা জানিতে 
পারিয়। তিনি রোষান্বিত ভাবে স্ুরেন্দ্রের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, 
“কুকুর শৃগাঁলের পুক্রষ এঁকে পুঞ্যার্থ বলে ন1। পুরুষার্থ ছিল অঞ্জুনের, যখনই 
যাহ। কবিবেন বলিষ। মনে করিতেন, তখনই তিনি তাহা সম্পন্ন করিতে 
পারিতেন।” সুবেন্্র বাধু এই কথা শ্রবণ করিয1! অবাকৃ হইর1 পড়িলেন 
এবং মনে মনে প্রীর্থন। কবিতে লাগিলেন, প্রভু! আর বাড়াবাড়ি করি- 
বেননা। আপনার নিকটে আর গোপন করিব কি? মনের কথ। 
টানিয়। বাহির করিলেন, কোথায় কি লুকাইয়া করিলাম, তাহ। যদ্দি দেখিতে 
পাইবেন, তবে আর যাইব কোথায। ঠাকুব! আপাঁন জানিতে পারিয়- 
ছেন, আর কেন? আর কিছু ভাঙ্গিবেন না, এখনি এই ভক্তমগুলী 
সকলে জানিতে পারিবে । পবমহংসদেব নিরন্ত হইলেন। স্ুরেন্্র বাবু 
তদবধি তাহার পূর্বের যে সকল কু-অভ্যা স ছিল তাহ! রুমে পরিত্যাগ করিতে 
প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। 

পরমহংসদ্দেবের শক্তির প্রভাবে স্থরেন্ত্র বাবু কিছু দিনে মধ্যে একজন 
তক্ত শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। তীহার বাটীতে পরমহংসদেব সর্বদাই আসি- 
তেন এবং ভক্তগণ লইয় মহা আনন্দ করিয়া যাইতেন। ক্মরেন্ত্র বাবুর 
পূর্ব প্রকৃতি প্রায় পরিবর্তন হইয়! আসিল, তিনি অতিশঘ ভক্তি সহকারে 
প্রত্যহ তাহার ইঠ্টদেবী কালীর পুজা করিতে লাগিলেন এবং দক্ষিণেশ্বরে 
পরমইংসদেবের নিকটে যে সকল ভক্ত থাকিতেন তাহীদের জন্ত যে 
সকল ব্যষ হইত এবং পরমহংসদেব দন্বন্ধীয় নান! কার্ষের অর্থ বায় তাহ 
সহা কবিতেন। স্থরেন্ত্র বাবু মুক্তহস্ত পুকষ হুইয়। উঠিলেন। 

স্থরেন্দ্র বাবু সর্ব প্রকারে পরিবস্তিত হইলেন বটে, কিন্তু তাহার পান 
দৌষটী কোন মতে যাইল না । এই পান দোষের নিমিত্ত ভক্তগণ সর্বদাই 
হুঃখিত ছিলেন। একদা মহাষ্টমীর দিন নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বরে যাইবাঁব 
সময় কোন ভক্ক সুধা পবিষ্ঠটাগ কবিতে শন্বৌোধ কবাধ সুরেন্দ্র বাবু 
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কহিয়াছিলেন যে তিনি ইচ্ছ। করিয়া! কিছু করিতে পারিবেন না । তাহ! 
তাহার সাধ্যাতীত পরমহংসদেব যে প্রকার আদেএ কগিবেন সেইরূপ 
করিবেন বলিয়! স্থির কবিলেন। তিনি তীহার সঙ্গীকে আরও কহিগ্ন(ছিলেন 
যে, ভুমি একথা! তাহার নিকট উখ্বাপন করিও না। তিনি আপনি যাহ! 
বলিবেন তাহাই গ্রাহা করিব। ষঙ্গের ভক্তটা চিন্তিত হইলেন এবং ভাবিতে 
লাগিলেন যদ্যগি পরমহংসদেব €কোঁন কথা না বলেন তাহ! "হইলে 
সকল কার্ধ্যই ভ্রষ্ট হুইয়া যাইবে । এই ভ্ভাবিয়া পরমহংসদেবকে শ্মরণ 
করিতে করিতে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া পৌছিলেন। তাহার] উভয়ে মন্দির 
উদ্যানে প্রবেশ কবিষ। দেখিলেন যে পরমহংসদেব ভাৰাবেশে বকুল তলার 
ঘ।টের নিকটে চক্ষু মুপ্রিত করিধ। দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, সুতরাং তখন তাহ।র 
সহিত কোন কথাই হইল ন1। কিয়ৎকাল পরে তিনি আপন গৃহাঁভি- 
মুখে যাত্রা কবিলেন। সুবেন্্র বাবু ও তাহার সঙ্গী পশ্চাৎনর্তী হইয়। গৃহ 
মধ্যে আসিয়া উপবেশন করিলেন। পরমহংসদেব তখন নয়নোন্মীলিত 
কবেন নাই; কিন্ত স্ুরেন্্র বাবুব প্রতি লক্ষ্য করিয়া! বলিয়া! উঠিলেন, “ও 
স্থরেন্্র খাব বলে খাবে কেন? কুগুলিনীকে দিবার নিমিত্ব অতি অল্প 
পরিমাণে কাবণ-শ্বরূপ পাঁন কবিবে। সাবধান! পানা টলে এবং মন 
ন। টলে। প্রথমে “কারণ” অবলম্বন পূর্বক আনন্দ লাভ করিতে হয় বাহাকে 
কারণানন্দ কহে, তদনন্তর আপনি আনন্দ আমির। থাকে ; তাহাকে 
ভজনানন্দ কহে।” স্থুরেন্্ব বাব ও তীহার সঙ্গী অবাক হইয়া রহিলেন।, 
আক্ষেপেব বিষয় সুবেন্্র বাবু এই দৈববাণীবং উপদেশ, যাহা কাহার 
ভাগ্যে কেহ কখন ঘটিতে দেখে নাই, তাহ) শুভাদৃষ্ট গুণে প্রাপ্ত হইয়াও 
তদন্ুযায়ী কার্য করিতে পাবেন নাই। কেন যে তিনি এই দৈববাণী 
উপেক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার কাধণ নির্দেশ করিতে আমবা অমমর্থ। 
বোধ হয় তাহার পুর্বার্জিত পাশ্চাত্য সংস্কাব এই বিভ্রাট ঘটা ইয়াছিল। 
কিন্তু পরমহংসদেবেব শক্তির কি মৃহিম।, সুরা সেবন করিয়াও আুরেন্দ্র বাবু 
এক দিন অন্ত কথ। কহিতেন না। সে নময়ে তাহার যেন ভক্তিআোত 
খুলিয়। যাইত । তাঁহার বালকধৎ ম। মা! শবে পাষগ্ডের হৃদয়েও প্রেমেব 
সঞ্চার হইত। দে সময়ে তাহাকে দেখিলে অকপট সরল এবং ভক্তির 
মুর্তি বলয়াজ্ঞন হইত। এই নিমিত্ত স্থুরা সেবন করিয়াও সুরেন্দ্র বাবুর 
আধ্যম্সিক উন্নতির হানি হম নাই। তিনি পরমহংসদেবের সব্ব-ধর্ম- 
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সমন্বয় করা ভাব বুঝিরা এক গানি ছবি প্রপ্তত্ধ করিয়াছিলেন। ' সেই 
ছবিতে শিবের মন্দির ও গির্জার মন্দুখে গৌরাঙগগদের ও ঈশা উভয়ে 
উভয়ের হুত্ত ধারথ পূর্বক স্ৃত্য করিতেছেন মঙ্গে সকল সবর 
দায়ের একটা করিয়! ভক্ত আছেন ) খোল, করতা'ল ও শিক্ষা ধাঞজিতেছে ) 
পরমহংসদেব কেশব বাবুকে তাহ! দেখাইয়া! দিতেছেন। এই চিত্রখানি 
প্রস্তত করিবার ছুইটী ভাঁব ছিল। প্রথম, এই ভাবী গরমহংসদেধের 
নিজের সাধনের ফল স্বরূপ এবং দ্বিতীয়, উহ কেশব বাবু পরমহংসদেবের 
নিকট হইতে পাইয়াছেন। কেশব বাবুর অন্তরে যাঁহাই থাকুক, নববিধান 
তাবটা যে পরমহংসদেবের ভাবের বিরূত, তাহা সুরেন্দ্রবাবুও বুঝিয়াছিলেন 
এবং এই নিমিত্ত ছবিখাঁনি কেশব বাবুকে দেখাইতে পাঠাইয়াছিলেন ৷ কেশন্‌ 
ৰাবু ছবিখানি দেখিয়। সুরেন্দ্র বাবুকে এই বলিষা পত্র লিখিয়াছিলেন, 
প্বীভা হইতে এই ছবির ভাব বাহির হইয়াছে তিনি ধন্য ।” স্থবেন্ত্র বাবু 
এই মর্দে আর একটা যন্ত্র নির্মীণ কবিয়াছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের 
চিহ্ন বিশেষ যে সকল যস্্ আছে যখ! বৈষ্ণবদেব খুন্তি, থুষ্টানদের 
ক্রস, মুসলমানদের পঞ্জা ইত্যাদি লইয়া একস্কানে মিল্লাইয়াছিলেন। 
কেশব বারু এঁযন্ত্রটী লইয়! একবার নগব কীর্তনে বাহির হুইয়াছিলেন। 
চুরেন্্র বাবু পরমহংসদেবকে গুরু বলিঘ! স্বীকাৰ করিতেন। 

স্থরেন্ত্র বাবু একজন নিতান্ত সহজ ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি ইদানি 
“কহিতেন যে, যে দিন তাহাকে প্রথমে পরমহংসদেবের নিকটে গমন করি" 
বার নিমিত্ত তাহার বন্ধু প্রস্তাব করেন, সেই দিন তিনি পরমহংস নাম 
শুনিয়া কহিয়াছিলেন, “দেখ, তোমবাঁ তাহাকে শ্রদ্ধা কর ভালই আমাঁষ 
কেন আরসে স্থানে লইর1! যাইবে? আমি হংস মধ্যে বক যথ! ঢের 
দেখিয়াছি । তিনি যদ্যপি বাজে কথা কহেন, তাহ! হইলে আমি তাহার 
কান মলিয়। দিব ।” স্ুরেন্ বাবু এক্ষণে এই কথ! কহিয়। বোন পূর্বক বলি- 
তেন। "অবশেষে তাঁহার নিকটে আমি নাঁক্‌ কাঁণ মল। খাইষা আসিলাম ।৮ 

বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ইতিবৃত্ত অতি সুন্দর। তিনি সর্ব প্রথমে 
ধার্নিক ছিলেন। হিন্দু ধর্মে বিশেষ মাস্থা ছিপ কি না,জানি না থাকিবাব কথ! 
নহে । তিনি কিন্ছ সর্্ববা আদি ব্রাঙ্গসমাঙ্জে উপাসনাদিতে যোগ দিতেন । 
একদ! উত্সবের দিন প্রথমে বেচারাম বাবু এবং পরে দেবেস্তরনাথ ঠাকুৰ ও 
পূর্নদেশীয় একজন প্রচারক ঘন্দিবে উপাসন| কার্য করিয়।ছিলেন । পর- 
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দিন কেশব' বাবুর বাঁটাতে ধন্ধৃতাদি সম্বন্ধে আন্দোলন হইতেছিল। ফেএব 
রাধু কছিলেন ,বেচারাম বাবু কেমন ববিলেম? একজন উত্তয় কর্ধিলেন, 
আহা! তাঁহার যেমন বলিবার কায়দা তেমনি শব্ধ বিস্তান করিবার ক্ষমতা । 
এই কথ! গুনিয়! কেশব বাবু পুনর়ান্ম বলিলেন, বাঙ্গালট| কেমন বলিল । গিত্রিপ 
ৰাবু তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই সকল কথ। অনণ করিয়! মর্্মাঘাৎ 
পাইলেন এবং ভাঁবিলেন এ কি 1 ধর্মের ভিতব এত কপটতা! বাক লেট।-_ 
ইহাদের ভ্রাতৃভাব কেবল মুখের কণা মাত্র । এই বলিয়৷ একেবারে কালা" 
পাহাড় বিশেষ হইয়। ঈড়াইলেন । গুননবাছি, সাধু দেখিলেই তাছান 
চিম্টে কাঁড়িয! লই! প্রহাব করিতেন। বাটাতে ছুর্গ। 'ঠাকুব আন! হই়া- 
ছিপ, তাহ টুকরা চুকৃত্া। কবিয়। ক।টিণ|! ফোঁলয়! দিয়াছিলেন। এই নিমিল্ত 
তিনি ঈশ্বব মানিতেন না । তাহ।ব মন হইতে ঈশ্বব শব্ধটা দূব করিয়! ফেলিয়| 
দিয়াছিলেন। এই প্রকাঁব প্রবাদ আছে যে, কোন সমষে ববাকরের সন্নিহিত 
পঞ্চকুট পাহাড়ের হুর্গম স্থানে পতিত হইয়। ভয়ে ঈশ্বর শবটী তাহাব মুখ 
হইতে বহির্গত হইয়াছিল। তেজীয়ান্‌ গিরিশ বাবু আপনাকে ধিক্কাব দিয়! 
কহিয়াছিলেন কি? ভয়ে ঈশ্বব বলিলাম! কখন বলিব না ।যদি কন 
€প্রমে বলিতে পারি, তবে তাহার নাম গ্রহণ করিব। 

গিরিশ বাবুর চৈতন্ত-লীল] যখন অভিনম্ন হয়, পরমহংসদেব তাহ! 
দেখিতে গিয়াছিলেন। সেই দিন গিরিশ বাবুব অদৃষ্ট স্ুপ্রসন্ন হইয়ছিল। 
পরমহংসদেবেব সহিত তাহার সাক্ষাৎ হওযায় মধ্যে মধ্যে উভমেরই যাতায়াত 
হইত । কিন্ত গিরিশ বাবু ধাহাঁই থাকুন তিনি ষে একজন অতি বিচক্ষণ এবং 
বুদ্ধিমান বাক্তি ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই । তিনি জানিতেন যে, যিনি গুক 
তিনি ব্রহ্মা তিনি বিষণ এবং তিনিই মহেশ্বর। পরমহংমদেবকে তিনি অদ।- 
ধারণ ব্যক্তি বলির বুঝিতে পারিয়াও তী।হার চিত্ত, বোধ হয় পরীক্ষা! করিতে 
চাহিয়াছিল। পরমঞ্গংদদেব একদিন থিষেটাবে অভিনধ দর্শন করিতে আমিশা 
ছিলেন, অভিনয়ান্তে গিরিশ বাঁবু পবমহংনদেবের নিকট আগমন পুর্ব ক 
কথার কথায় তাহাকে এ প্রক্কাব কটু বাক্য প্রযোগ করিয়াছিলেন যে, তাহ। 
লেখ। পড়ায় প্রক্কাশ করা ধায় না। বরং জগ।ই মাঁধাই কর্তৃক নিত্যানন্দেব 
কলসীর কাণার আখাত্ত সহজ গুণে ভাল ছিল, কিন্তু গিবিশ বাবুর সেই 
দিনেব গালাগাঁলের তুলন! নাই। কারণ একবার প্রচ্থাব করিলে তাহান 
যন্ত্রণা দীর্ঘক।ল স্থায়ী হয় না, কিন্তু কবির মুখের খেউড় যে কি প্রকার মর্ে 
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মর্শে যাইয়া বিদ্ধ হয়, তাহ বর্ণনা কর! অপেক্ষা অনুমান করিয়া! লওয় 
কর্তব্য। এই গালাগালে উপস্থিত ভক্ত মণ্ডলী ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়াছিলেন, 
কিন্তু পরমহংসদেবের অপুর্ব মানসিক ভাব দেখিয়া সকলেই মনেধ আবেগ 
সম্বরণ করিয়] রাখিয়াছিলেন। তিনি পূর্বে যেমন হাসিতেছিলেন, এখনও 
তেমনি হাপিতে লাগিলেন, হাদিতে হাসিতে যথা সময়ে দক্ষিণেশ্বরে চলিয়! 
যাইলেন। 

এই সমাচাঁৰ যখন ভক্তদিগের নিকটে প্রচারিত হইল, সকলেই হুঃখিত 
হইলেন, এবং তাহা না হইবেন কেন? দোষী ব্যক্তিকে অতিরিক্ত কটু 
বলিলে লোকের প্রথণে আঘাত লাগিয়। থাকে । সর্ব শুভানুধ্যারী, নির- 
পরাধী গরমহংসদেবের সহিত সে প্রকাব ব্যবহার যে নিতান্ত ধর্ম, নীতি 
এবং লোঁক বহিভূতি কার্ধ্য বলি! ধারণ! ন! ছুইবে তাহাঁর হেতু নাই। 

অতঃপৰ পরমহংসদেব একদিন অন্তান্ত ভক্তদিগেব সহিত বসিয়া আছেন, 
এমন সময়ে আমব1! যাইয়া উপস্থিত হইলাম । আমর। যাইবা মাত্র তিনি 
কহিলেন “গিরিশ আম।ঘ গাল দিয়ছে।” আমর] কছিলাম «কি কবিবেন ।” 
তিনি পুনরায় কহিলেন, “আমায় যদি মাবে।” আমবা কহিলম “মার খাই- 
বেন ।” তিনি কহিলেন, “মাব খাইতে হইবে ?” আমরা বলিলাম “গিরিশেব 
অপরাধ কি? কালীয় সর্পের বিষে রাখাল বাঁলকগণেব মৃত্যু হইলে প্রীকৃষঃ 
কালীয়ের যথা বিহিত শান্তি প্রদান পূর্বক কহিয়াছিলেন, তুমি কি জন্থ 
বৈষ উদগীরণ কর? কালীর সান্গনষে কহিয়াছিল, প্রভূ! যাহাকে অমৃত 
দিনাছেন, সে তাহাই দিতে পাবে, কিন্ত আমায় ঠাকুন বিষ দিয়াছেন, আমি 
অমৃত কোথায় পাইব? গিরিশেব ভিতরে যাঁহ! ছিল, সেই সকল পদার্থ 
দ্বার। তাহার হৃদয় ভাঁগ্াব পরিপূর্ণ ছিল। সেই কালকুট সম বাক্য গুলি 
ফেলিয়া দিবার আর স্থান কোথায়? উহ! যথাষ নিক্ষিপ্ত হইত তথায় 
বিপরীত কার্য হইত সন্দেহ নাই। আমাদের বলিলে হয়ত এতক্ষণ 
তাহার নামে রাজঘ্বারে অভিযোগ কর! হইত, এই সকল বুঝিয় প্রভু ₹্াপনি 
নিজে অঞ্জলী পাতিয়! লইয়া আসিয়াছেন।” সাধে কি বলি পতিতপাবন 
দযামক! অমনি তাহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইল, তাহার অক্ষদ্ধয়ে জন 
আসিল এবং ভখনি গিরিশের বাঁটীতে গমন করিবার নিমিত্ত উঠিয়। ঈড়া- 
ইলেন। কোন কোন ভক্ত সেই ছুই প্রহরের স্যোত্তীপে তাহার ক্লেশ হইবে 
বলগ। আপন্তি করিলেন, কিন্ত তিনি তাহা ন। শুনিয়া সেই দরণ্ডে শকট।- 
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রোহণে গিরিশের বাঁটীভে আসিয়া, উপস্থিত হইলেন । এদিকে গিরিশ 
তাঁহার নিজ কীত্তি স্মরণ করিয়। আপনাকে আপনি সহজ লাইন! করিতে- 
ছিগেন। তিনি কেমন করিয়। ভক্ত সমাজে যুখ দেখাবেন ভাবিতেছিলেন । 
সে ভাবন! দূবীকৃত হইল । পরমহংসদেব এমন ভাবে উপদেশ দিতে লাগি- 
লেন এবং ভক্ত সহ হবিনাম সন্ধীর্ভন করিলেন যে,স্খীগিরিশ বাবুব মনে যে 
লকল দুঃখ এবং লঙ্জা! উপস্থিত হইয়াছিল তাহ পরিষ্কার হইয়। গেল।" সেই 
গিরিশ আজ পরমহংসদেবের পরাক্রমে পরাঞ্ধিত হইলেন । 
গিরিশ বাবুব অন্ত কোন প্রকার চরিত্র দোষ ছিল কি না, তাহা প্রকাশ 
নাই, কিন্তু মদে সিদ্ধ ছিলেন এ কথ। বল! বাহুল্য । কেবপ মদ কেন আব- 
গারী মহল তীহাব ইজাব! ছিল বলিলে কি বেশী বল! হইবে? মদ ছাড়া- 
ইবৰার জন্য কোন ভক্ত পরমহংসদেবের নিকট আবেদন করিষাঁছিলেন, তিনি 
এই কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, “ভোম।ব এত মাঁথ] ব্যথা কিসেব ? সে মদ 
ছাড়ক আব নাই ছাড়ক বে তাহাব কর্ত1, সে বুঝিবে। বিশেষতঃ ওর! শূব 
ভক্ত--মদে দোষ হইবে না। ভক্ত আব কি বলিবেন, চুপ করিয়। রহিলেন। 
পবমহংসদেব কর্তৃক গিবিশ বাবুব ক্রমে সুখ্যাতি বিস্তাব হইতে লাগিল। 
তিনি এই কথা শুনিয়া! বড়ই বিবক্ত হইতেন এবং কহিতেন ঠাকুর, কথাব 
কিছু হবে না। আমি ঢেব কথ! জানি, কার্ধ্য চাই। যে আমি তাহাই আছি। 
এই বলিযা এক দিন সন্ধ্যাব পর মদেব বোতল খুলিয়া বসিলেন। ছুই এক 
জন বন্ধুও ভ্বটিল। তাহাবা ছুই চাবি গ্যাস মদ খাইযা কাত হুইয়] পড়িল 
গিবিশেব সে বিষয়ে মনোযোগের ক্রুটি হয় নাই। বোতলটা নিঃশেবিত হইলে 
একটা উদগাঁব উঠিয়া সমুদীয় নেশা কমিয়া গেল। দ্বিতীয় বোতল খোল! 
হইল, তাহাঁও যথা] সময়ে ফুরাইয়! নেশ। হইল না। পরে তৃতীয় বোল 
ধ্ররূপে যখন নেশার উত্পাদন করিতে অসমর্থ হইল এবং ওদিকে জলে 
উদর স্থলী ফুলিয়া উঠিল দেখিয়া বিরক্ত হুইয! সে দিন হইতে আর মদ 
খাইতেন ন।। গিরিশ বাবুব একাগ্রতা শক্তি অতিশয় প্রবল। তিনি যাহা 
করিবেন বলিয়া মনে করেন, ভাহ! হইতে কেহ তাহ।কে মতা্তব করিতে 
পারিত না । কিন্তু কু-সংস্কার বা! কু-অত্যাস কেহ কাহার কথায় পরিত্যগ 
কবিতে পারে না, পবমহংসদেব তাহা। বিলক্ষণ জানিতেন। তত্নিমিন্ত তিনি 
গিরিশ বাবুকে সুরা সেবন করিতে নিষেধ করেন নাই। ৃ 
কয়েক দিন পরে জনৈক অভিনেতীন পীড়া দোঁখতে গিষ। তগাঁয় হুইসকী 
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সুরা পান করিতে আরস্ত'করেন | €স দিন তাহার অপরিমিত্র পর্লিমানে, 
নেশা হওয়া তথায় তাহাকে অজ্ঞান বস্থায় রজনী যাঁপন করিতে হইয়াছিল। 
বেশ] বাঁটাতে রজনী যাপন করা গিরিশ বাবুব জীবনে এই প্রথম ঘটনা। 
প্লাতঃকালে কিঞ্িং চৈতন্ত লাভ করিয়া! ভাহার অবস্থা বুঝিতে পারলেন । 
বাঁরনারীর গুঁছে রজনী যাপন হইরাছে জানিয়া বড়ই মর্মাহত হুইয়। 
ঘাটীতে না গিয়। এক খানি গাড়ী ভাড়া করিলেন এবং সঙ্গে এক শিশি ম্ 
রইয়। বক্ষিণেশ্বর়ে শুভ যাত্র। করিলেন । দক্ষিণেষ্বরে পৌছিয়। তিনি উর্ঘ- 
বাসে পরমহ্থংসদেবের নিকট চলিয়া গিয়! তাহার চবণ ছুইটা বক্ষে স্থাপন 
পূর্বক রোদন করিতে লাগিলেন । অন্তর্যামী পরমহংসদেব তাহার অন্তরের 
ভাব বুঝিলেন, কিন্তু তখন কিছু প্রকাঁশ করিলেন না। 

গিরশ বাবু গৃহে প্রবেশ করিবার পর পরমহংসদেব, অন্ত ভক্তের দ্বারা 
গাঁড়ী হইতে মদের শিশি ও গিরিশের চাদর এবং জুতা আনাইয়। রাখিয়।- 
ছিলেন । গ্িরিশের খোঙ্গারীর সময় উপস্থিত হইলে মনে হইল যে গাড়ীতে 
মদহিল। গাড়ী তখন চলিয়। গিয়াছে । কি হুইবে ভাবিতেছেন, পরম- 

ংসদেব তখন সেই মদ বাহির করিয়া দিতে কহিলেন। গিরিশ আনন্দে 

তাহ। ঢুক্‌ ঢুক্‌ করিস! পান করিতে লাগিলেন। সে দিন জন্মাষ্টমীর বন্ধের 
জন্ত তথায় অনেক লোকের সমাগম হইয়াছিল, গারশের মদ খাওয়! 
সকলে দেখির। আদিল। 

এই ঘটনায় গিরিশ বাঁবু লজ্জিত হইয়! মদ খাওয়। এক গ্রকার ছাড়িয়! 
দিয়াছিলেন। সেদিন পরমহংসদেব গিরিশেব নিকটে ষে প্রতিশ্রুত হইয়া - 
ছিলেন, সেই সত্য পাশ হইতে উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত গিরিশের পরিত্রাণের 
ভার আপনি লইয়] তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, যে কয়েক দিন সংলারে 
আছ সে কয়েক দিন শ্বীত্র শীত্র খেয়ে নেপরেনে ইত্যাদি । 

গিরিশ বাবুর ভক্তির তুলন। নাই। পরমহংসদেব তাঁহাকে বীরভ ক্ত, 
কুরভক্ত বলিয়া ডাকিতেন। গিরিশকে পাইলে তিনি থে কি আনন্দিত 
হুইতেন তাহা ধাহাও1 দেখিয়াছেন, তাহারাই বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি 
বলিতেন যে, গিরিশের স্তায় বুদ্ধিমান ব্যক্তি জার দ্বিতীয় দেখেন নাই। 
পুর্কোল্লিখিত মথুর বাবুব বারো আন] বুদ্ধি ছিল এবং গিন্নিশের ষোল 
আনার উপরে চারি ছয় আন! বণিতেন। 

এক দিন দেবেন্দ্রনাথ মঙ্জুমদারেৰ বাটাতে পবম্হংসদেব কতক্‌- 
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খুলি ভক্ত সহিত.একক্িত হইম্বাছিলেন।. তথায় গিরিশ বাঁবুও উপস্থিত 
ছিলেন। পরসহৎসদেবের ভাবাৰেশ হইল । গিরিশ বাবু সেই সময় মনে 
মনে কি প্রীর্থন! করিতেছিলেন,তাহ। প্রকাশ নাই ; কিন্ত পরমহংসদেব কিঞ্চিৎ 
জোর করিয়া কহিলেন “ও গিরিশ ভাব্চ কি % এর পর তোমাকে দেখিয়! 
সকলে অবাক্‌ হইবে। যদিও এই রূপে বার বাব গিবিশ বাবুব আকাজ্ছ। 
নিটিতে লাগিল, তথাপি তাহার মনে ৰৌধ হয় তখন কিছু কিছু সন্দেহ ছিল। 
কিন্ত তাহা অচিরাঁৎ দৃব হুইক্সাথিল। এক দিন অধরলাল সেনের বাটীতে 
পরমহুংসদেব কফেকটী ভক্ত সমভিব্যাহারে আগমন করিয়াছিলেন। ইহ1- 
দের মধ্যে এক জল্বে নিকট স্থবাছিন। পরমহংসদেব তাহ। জানিতেন । 
অধর বাবুব বাঁটীতে প্রবেশ কালে সেই ভক্তটা সুরার পাত্রটী গাড়ীর ভিতরে 
লুকাইয়।! রাখিবাব চেষ্ট| কবিয়াছিল, পবমহংসদেব তাহাকে নিষেধ করেন 
এবং বলেন যে, গাড়োয়ান খাইয়া ফেলিবে; স্ুতবাং বোতলটা সঙ্গে 
কাপড়েন ভিতব লুকান বহিল। সেইদিন তথায় চণ্তীব গীত হইয়াছিল, 
তজ্জন্ত অনেকের সমাগম হয়। ইতিমধ্যে সেই বোতলটী সভাস্থলে বাহির 
হইয়া, সুরার গন্ধে দিক্‌ পরিব্যাপ্ত হইল। অনেকে কহিল যে, পরমহংস- 
দেবের ধে নেশার মত হন্ন তাহ। এই জন্য; লুকিয়ে লুকিয়ে মদ্য পান হইয়। 
থাকে । কেহ বলিল, তিনি তান্ত্রিক, তাহাতে দোষ নাই। পরে একটা 
হুগস্থল পড়িয়া গেল। যখন অনেকের জান।জানি হইল, তাহারা সকলে 
পরীক্ষা কবিতে আসিয়া দেখিল যে, মদেব লেশ মাত্র নাই, উহাতে ডি. 
গুপ্তের ওষধের গদ্ধ বাহিব হইতেছে । এই কণা গিবিশ বাবু শুনিয়া বলিয়া- 
ছিলেন যে, এই উনবিংশ শতাব্দাতে এক অদ্ভুত বুজককী হইতেছে। মদের 
দোষ কি? বেশ ত অমন গুরুর আমবাঠিক্‌ চেল! হইতে পারি । বোতল 
উৎসর্গ করিয়া গুরুকে খাওয়াইৰ এবং সকলে প্রসাদ পাইব। এই বপ 
চিস্ত! করিয়। মদের বোতল খুলিষা কাধ্য আবস্তভ হইল। ছুই চারিগ্র্যাস 
সেবনের পর, সেই স্রাব বোতলট ডি. গুপ্তেব ওষধে পরিণত হইযাছিল। 
তদ্নস্তর গিরিশ বাবুর অকপট বিশ্বাস বদ্ধিত হইতে লাগিল। অতঃপর তাহাকে 
এক দিন পরমহুংসদেৰ কহিলেন যে, "আর কিছু করিতে পার আর নাই পার, 
প্রত্যহ এক বার ঈশ্বরকে ভাঁকিও | তুমি বলিবে, তাভা যদ্দি না পারি ? 
এক বার ন! হয় সন্ধ্যার পর একট। প্রণাম কারও । তুমি বলিবে তাহাঁও 
যদি স্ববিধা না হয়, ভাল আমায় বকল্ম। দ্যা যাঁ31৮ গিরিশ বাবুর মনের 
১৭ 
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আকাঙ্ষা যেই ক্ষণ হইন্ডে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আলা কাল গিরিশ 
বাবুকে দেখিলে বান্তবিক অধাঁ হইতে হয়। পাত বৎসর পূর্নে ধিয়িশকে 
যে ভাবে দেখ! গিয়াছে, আহ আর তীহাকে তেমন দেখ। যাইতেছে না । 

গিরিশ বাবুর আর কোন সাধন ছ্বজন নাই। তীহার যনে বিলক্ষণ 
শান্তি বিরাজ করিতেছে । তিমি এখন যে প্রকার তত্বজ্ঞানী হইয়াছেন, 
তাহার দৃষ্াস্ত বুদ্ধদেব চরিভ, বিশ্বমঙ্গল, নসিরাম এবং রূপসনাতনাদি গ্রন্থ 
দেদীপ্যম ন্‌ রহিয়াছে । আমর জানি, এই সকল পুস্তকের দ্বারা অনেকের 
ধর্মের কপাট উদঘাটন হুইয়াছে। 

অন্ঠান্ত যে সকল ব্যক্তি ভক্ত বলিয়! পরিগণিত হইয়াছেন, তীহান্ের 
প্রত্যেকের জীবনে বিশেষ বিশেষ ঘটন। আছে, ভাহা এস্বানে সন্নিবেশিত 
কর হুঃপাধ্য। তাহার প্রত্যেকে ভ্রিতাপে জলিয়। পুড়িয়া মৃত প্রায় 
হইয়াছিলেন, পরমহংসদেবের চবণ ছায়াধ উপবেশন করিয়া সকলেই মুক্তি 
লাভ করিয়া গিয়াছেন। " 


সগুবিংশ পরিচ্ছেদ । 


মস রি স্পস্ট 


, পরমহংসদেবেব অনেকগুলি স্ত্রীলোক তক্ত ছিলেন । তাহাদের কি 
ডাব ছিল এবং পরমহংসদেব কর্তৃক কি ভাবেই বা পরিবর্তিত হইয়াছিল, 
তাহ কাহারও জ্ঞাত হইবার উপায় লাই। তাহারা কেহ মন্যাসিনী এবং 
কেহ পুববাদিনী। যে সকল স্ত্রীলোক যাইভেন, তাহাদের মধ্যে বাৰু 
মনমোহন মিত্রের জননী সর্বাপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর শুলির। পরমহংসদেব 
কহিয়াছিলেন। তিনি যতদিন সধব। ছিলেন, তাহার স্তার় পতি পরায়ণা 
স্ত্রী এই উনবিংশ শতার্বীতে দেখিতে পাঁওয়। অতি ছুল্পভ। বৈধব্য দশায় 
পতিত হুইয়। যে কয়েক দিন জীবিত ছিলেন তিনি প্রায় পাগলিনীর স্তাযর 
দিন খাপন করিতেন। বাম হস্তে লৌহ এবং ললাটে সিন্দুর ব্যতীত 
অন্ত বৈধব্য লক্ষণ তাহার বিশেষ কিছু ছিল না, অর্থাৎ তিনি লাল পেড়ে 
ধুতি পরিধান এবং স্বর্ণ বলয় হন্তে ধারণ করিতেন। আঁহাবে সম্পূর্ণ 
সন্্যাসিনীর ভাব ছিল। তিনি হিন্দু বিধবা হইয়। বালা ও লাঁলপেড়ে 
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ধুতি বাধছার করিতেন বনিক! আবেবে নেক কপাই কহিত কিন্ত ছিলি 
পে স়ল হযে কর্ণপাত করিতেন ল$. কদিন পমহঃসদেবযের দনক্ষে 
পতাকা শ্রীলোক বসিয়। আাছেন, প্রসঙ্গ ক্রমে আরীলোকদিগের ঘর্প কর্ের 
কধ। উঠিল। পধষব্ংসদেব বলিয়াছিলেন, স্ত্রী্বাতিদিগের পতিই একমান 
ধর্ম ইচ্ছা শাস্ত্রের অভিগ্রান্ধ। গতিতে শান্ত দান্ডাদি সকল রয় আছে। 
পতি জীবিত আথব| মরিয়া খাইলেও সে ভাব থাক উচিত । অনেকে 
গতির জীবদ্ঘশাঁর পর প্রীরুষঞ্কে পতি জ্ঞান করিয়া থাকে । তিনি তদনস্তকন 
একটী গল্প বলিয়াছিলেন। কোন রাজমহিবী স্বর্ণালঙ্কার ধারণ করিতেম না, 
তিনি সধবার ভাব রক্ষার জন্ক রুলি পরিতেন। কত লোকে কত কি বলিত 
কিন্ত তিনি আপনার মতের বিরুদ্ধে কার্ধয করিতেন না। কান সহকারে 
রাজার মুত্যু হইগ, রাণী ভাড়াতাঁড়ি রূলি গুলি ভাঙ্গন ফোনাব বাল! 
পরিলেন। লোকে 'অবাকৃ হৃইয়! রছিল। একদিন একটা প্রতিবাধিনী 
তাহাকে এ প্রকার অলঙ্কার পরিবার হেতু জিজ্ঞাস। করায় তিনি কহিলেন, 
এত দিন আমার পতি নশ্বর ছিলেন, তাই নশ্বর পদার্থের লক্ষণ রািয়া- 
ছিলাম। এখন আমার পতি অক্ষয় অমর এবং অজর, সেই জন অক্ষয় 
সোশার বালা পরিয়াছি। পরমছংলদেব কছিতে লাগিলেন, এর বাল 
পর! সেইন্বপ। ভিতরকায় ভাব অতি উচ্চ এবং দ্বন্দর ॥ লোকের কথান্ন 
কি কেহ ভাব পরিবর্তন কবিতে পারে? যে ভাব পরিবর্তন করিতে 
পানে ভাহাব তখনও প্রাণে দে তাব হয় নাই বণিতে হইবে । মনমোহন 
বাবুর মাতার উচ্চভাব সম্বন্ধে একটা দৃষ্টান্ত গ্রদত্ব হইতেছে । তাহার তৃতীয় 
জামাতা পরমহংসদেবের উপাষক হওয়ার পাড়ার স্ত্রীলোকের! আক্ষেপ 
করিত। তিনি এই কথায় যলিতেন, আমার কি এমন সৌভাগ্য হইবে বে, 
আমার লামাই সন্ন্যাসী হুইয়। সাধু সেবায় পীবন উৎসর্গ করিবে? 

গৌরদাসী (গৌরী মা বলিয়। পবিচিত ) নানি আর একটা ব্রাহ্মণের 
কন্ত। পরমহংসদেবের বিশেষ অনুগৃহীত পাত্রী ছিলেন। ত্বাহার বালিকা- 
রস্থা উত্তীর্ণ কাল হইতে পরমার্থতত্ব বিষয়ের সুক্ষ ভাঁব সঞ্চারিত হইতে 
আরম্ত হুইগাছিল। তিনি পতি-গহে পূজা! ও সক্কীর্তনাদি ঘবার। দিন- 
যাপন করিতেন বিষদ্বাবৃত লখুচেত। ব্যক্তিরা কে আপন হ্বীকে ইচ্ছ। 
করিস্কা! সন্যাসিনী সাজাইতে চাছেন ? ভাহার প্রতি পতিত্ব তীক্ষ দৃষ্টি 
পড়িল। তিনি একদিন নিশিখকালে একবন্ত্রে গৃহ হইতে বহির্গত 
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হইয়া দেশ দেশীস্তর পরিব্রমণ পূর্বক শীপাট নবন্ীপে জনৈক" বৈফবের 
নিকট দীক্ষিত হুইয়া গৌরদাসি নাম প্রাপ্ত হইলেন । বৈধ গ্রে দীক্ষিত 
হইয়া তিমি বলরাম বাবুষ বাঁটাতে এবং কখন তাহাদের বুন্দাবনের ' 
কুঞ্জে বান করিতেন। এই সমষে তিনি পরমহংসদেবের সাক্ষাৎকার লাভ 
করেন। তিনি পরমহংপসদেবকে গৌরাঙ্গ বলিয়! চিনিলেন। একদিন 
তাহার মনে মনে সাধ হইয়াছিল ষে প্রন যেকপে নবদ্বীপে 'ভক্ত লই! 
ভাবে মাতামাতি করিয়াছিলেন, আমাধ সেই রূপ একবার দেখাইলে 
জীবন ধারণ সার্থক জ্ঞান করি, কিন্তু প্রকাশ করিয়! কিছুই বলেন নাই। 
অন্তর্যামী ভক্তবৎসঙগগ পরমহংসদেৰ ভক্তের বাসনা পুর্ণ করিতে কখন 
বিলম্ব করিতেন না। 

একদা কতকগুলি ভক্ত একত্রিত হইলেন। মধ্যহ্ৃকালে গৌরীমাঁতা৷ 
স্বয়ং অন্নব্যগুনাদি প্রপ্তত করিয়া পরমহংসদেবকে পরিবেশন করিলে পর 
ভক্ত প্রবর কেদাব নাথ চট্টোপাধা।য়ের সহিত পরমহংসদেব তাহার পবিচয় 
করিষা দ্রিলেন। কোঁর বাবু তাহাকে বিনয় সহকারে মাতৃ সন্বোধন পূর্ব্বক 
প্রণাম করিলেন, তিনিও কেদার বাবুকে প্রণাম করিলেন। উভভব্বে 
উভকে প্রণাম করনাস্তর একবার পরম্পব চারি চক্ষে দেখাদেখি হইল 
'এনং উভয়েব নয়নধারায় বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। পরমহংস- 
দেব তখন ছুই একগ্রাস ভোজন করিযাছিলেন। তিনি গৌরী মাত! 
এব" কেদাব বাবুর প্রেমাবেশ দেখিয়া আপনি মাতিয়। আহার পরি- 
ত)াঁগ পুর্র্বক উঠিয়া ধ্রাড়াইলেন, অন্তান্ত ভক্তগণ সকলেই একেবারে 
উন্মত্ত প্রায় হইয়া! পড়িলেন; ভাবেব বন্তা আমিল। কাহার বক্ষস্থগে 
হুছু করিয়া আনন্দ বাষু উখ্িতত হুইয়। উচ্চ হান্তের ঘোর-ঘটা উপস্থিত 
'করিয়! দিল, কেহ সংজ্ঞা শুন্য হইষা কাহার গায়ে ঢললয়! পড়িল, কেহ 
উন্মাদের গ্তায় নৃত্য করিতে লাগিল, কেহ নধন মুদিয়া গদ্গদ্স্বরে 
জয় রাঁমরুষ্ণের জয় বলিয়। মাতালের স্তায় টলিতে লাগিল, কেহ এই 
দেখিয়া শুনিয়া ভষে তথ! হুইতে পলায়ন পূর্বক থর্‌ থর্‌ করিয়া কাপিতে 
লা্গিল। গৌরী মাতা গ্রেমাবেশে থিচুড়ী প্রসাদ তজদিগের মুখে 
অর্পণ ক্ধরিবেম বলিয়। চেষ্টা করিলেন কিন্তু কৃতকাধ্য হুইতে পাঁরিলেন 
না, তাহার হাতের অন্ন হাতেই রহিল; তিনি জড়বং হইয়া পড়িলেন। 
চতুর্দিকে লোক ীড়াইযা গেল সকলেই অবাকৃ। কিম্ুৎ্কাল এই বূপে 
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ক্াত্তিবাহিত্ড হইলৈ পরমহংসর্দেধ ঘকলের বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া সহজ ভাবে 
আনিয়া দিলেন ।' গৌরী মা! অতিশয় ভক্কি পবায়ণা ছিলেন। পরমহংস- 
দেবের ভক্তদিগের গ্রাতি তাহার বাৎসলাভাব ছিল। তিনি সর্বদা মাল্পে| 
ও আন্ঠান্ত পক্কানন ভ্রব্য প্রস্তত করিয়। দক্ষিণেশ্বরে লইয়া যাইতেন। 
ভক্তের! উদর পূর্ণ করিয়া! সেই সকল মহাগ্রসাদ ভক্ষণ করিতেন। 

যে সময়ে দক্ষিণেশ্বরে আ্ীলৌকেরা যাতায়াত আবস্ত করিলেন, াহাৰ 
কিছু দিন "পূর্বে মাতাঠাকুরামী (পরমহংসদেবের স্ত্রী) সেবা করিবার 
অভিপ্রায়ে আসিয়াছিলেন। পরমহংসদেব কখন কখন তীহাকে নিজ 
গৃহে প্রবেশ করিতে দিতেন এবং কখন নিষেধ করিতেন । সেই সময়ে 
মাতা ঠাকুরাণী একদিন পরমহংসদেবকে ভাবাবেশে দেখিয়া! মন পরী- 
ক্ষার জন্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “আপনি বলুন দেখি আমি কে? 
পরমছংসদেব অতিশয় আনন্দিত হইয়া কহিয়াছিগেন, “তুমি আমার 
আনন্দমত়ী মা।” মাতা সেই কথা শ্রবণ করিয়। বলিয়াছিলেন, “ওক! 
ধলিতে নাই।” পরমহংসদেব কহিলেন, ণআমি জানি একবকপে মা 
'আনন্মময়ী এই দেহ প্রসব করিয়াছেন, একরপে মা আনন্ময়ী কালী- 
'দ্ূপে কালী ঘরে আছেন, আর একরূপে মা আনন্দময়ী আমাব সেবা! 
করিতেছে” মাতার চক্ষে .'জল ধার! বহিয়া পড়িল। তিনি তদবধি 
আর সে প্রকার কথা মুখে আনেন নাই। তাহার নম্র প্রর্কৃতি ও উদাব 
্বভাবের জন্ত সকল হ্্রীলোকেই বশীভূত ছিলেন। পরমহংসদেখেন 
নিকট সর্ধদ। স্ত্রীলেকেরা অগ্রসর হইতে পারিতেন না তাহারা ম।ত'র 
নিকট আবাম পাইতেন । 

আমরা একটা তৈরবীকে দেখিয়াছি, তিনি কিছুদিন দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়। 
পরমহংসদেবের সহিত নানা প্রকাব রঙ্গরসের কথা বলিতেন। তাঁহার 
হাতে ভ্রিশূল, এবং ললাটে সিন্দুবেব প্রলেপ এবং গৈরিক বস্ত্র পরিধান 
করিয়। থাকিতেন। পবমহংসদেবের সহিত যে সকল কথা কহিতেন 
তাহ) আমরা এক বিন্দু বিসর্গ বুঝিতে “পারি নাই । সহজ বাঙ্গালা .কথায় 
কথ! কহিতেন, কিন্ত তাহার মাথা মৃওড স্থির করিতে আমাদের মন্তক বিঘুর্নিত 
হইয় গিয়াছে । এই“ তৈরবী ভিক্ষা! করিয়া খাবার আনিয়া পরমহংসদেবকে 
থাওয়াইতেন। 

আর একটী ভক্ত স্্ীলোকের কথ! না উল্লেখ করিম! এ পবিচ্ছেদ নমপ্ 


১৪৪ পরষহুতলদেরের জীবন স্বভাতি:। 


কফিতে, পারিলাম না1' পটপভাঞ্গার গোবিধা দের 'কানাসহাডীর ঠোতুর 
ববাড়ীজে একটা প্রাচীণা অদ্যাপি ক্গাছেন। তিনি পরমহংসদেরকে, বড় 
তাল রানিতেন। তাহার বাৎসল্য রস-গ্রধান গ্রক্কতি ছিধ+ তি 
ক্লিমিত্ত পরমহংসদেবকে আহার করাইতে ভাল বাঁপিতেন। তথ কথার 
বড় একটা এলাকা রাখিতেন না। পরমহংসদেব সম্বন্ধে তি অত কা 
তাহার নিকট গুন! গিয়াছে । তিনি বলিতেন যে পরমহংসবেব একটা 
শিশুর সভায় আকার ধারণ পৃর্ববক হামাগুড়ী দিয়া আমার অঞ্চল ধরিয়। খাবা 
চায়; না দিলে অচল ছাড়িয়। দেয় না। ভগবান ভক্তের যনোবাঞ। 
কিরূপে পূর্ণ করিয়া! থাকেন তাহা কাহার সাধ্য বলিতে পারে? ভক্জ- 
ভগবানের লীলা! অতি অপূর্ব এবং লোকের গবেশনার অতীত বিষয় । 
যেমন স্ত্রী পুরুষের লীগ ভূক্তভোগি না! হইয়া অনুমান দ্বারা তাহা কাহার 
স্থির নির্ণয় হইতে পারে না ও কখন কম্সিন কালে হইবার নহে, সেই প্রকার 
ভক্তবৎসল দক্ষামর হুরি, ভক্তের প্রাণের কতদূর আকাজ্ষা তাহ। কি রূপে 
পরিপূর্ণ করিয়! থাকেন, ভক্তই সে কথ! প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারেন ॥ 
ভক্তের রম ভক্তেই পান করিতে সক্ষম, ভক্তের মহিমা ভজেই বুঝিগ়ঃ 
থাকেন, অভক্তের তাহা অধিকার নহে। সেই জন্য গাঁষের জোরে উফ 
মন্তিষ্ধের উত্তেজনায়, আপনার বিষয়াত্মক বুদ্ধি ও বিদ্যার প্রভাবে ভতগ 
কাহিনী পর্যযালোচনা করিতে যাইলে নিশ্চপ্ন সর্বতোভাবে কু-ফল ফলিছ। 
থাকে । এইস্ত্রীলেকটী গোপালের মা বলিয়! পরিচিত আছেন । 

ইতি পূর্বে আভাষে কথিত হইয়াছে যে পরমহংসদেবের ভক্তদিগের যধ্যে 
অনেকেই সন্ত্রীক তাহার নিকটে গমন করিতেন। পরমহ্ংলদেব মেই সকল 
ডক্তদিগের ধাটীতে আদিলে সুতরাং অস্তঃপুরে যাইয়া আহাঁরাদি করিতেন। 
তাহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত কুটুন্বদিগের মহিলাগণ আসিয়! ভুটিঞ্চেন, 
তাহাদের মধ্যে সকলকে তক্তিমতি দেখা যাইত ন! কিন্ত অনেকেই 
পরমহংসছেবের কৃপা লাভের জন্ত লালার্িত হইতেন। এই শ্নীপে ক্ছমণঃ 
স্ত্রীপোক সংখ্যাও দিন দিন বাড়িকগিয়াছিল। পুরুষ দিগের গর্ধো বিষয়ীর। 
যেমন আত্মাতিমানে পরিপূর্ণ, যাঁজারের শাক মাছ কিন্ব। বাতীক্ধ চ!কর 
চাকরানী যেমন খুসীর বিষয়, নিজ নিজ ইচ্ছার সম্পূর্ণ অধীন, উহার! মনে 
করেন ধর্মটাও তক্রপ। জীলোকদিগের মধ্যে এই শ্রেণীর সংখ্যা! প্রত্যেক 
পবিবারে শতকর। ৯৮ জনেরও কিছু অধিক হুইবার সম্ভাবনা। আমর! 


'পরমহইসদৈবের জীখন বৃতাস্ত | ১৩৬৫ 
খোঁধভীয হৈ এই 'গ্রীলোফের পর়মহংগদেবকে দেখিয়া তীহাগের খ্ভাব 
পিগ্ধ ধিক নাসোতলন তঙ্গিতে ফহিতেন, পুমা! ইনি আবার সাধু! ছটা 
নাই, খ্বায়ে জপ্ম নাই, গেক্ষয়া বসন নাই, এক খান] বাঁধছাল সঙ্গে নাই, এ 
কোন দিশি সাধু! কালে কালে কতই দেখবো, এই বলিয়া অভিমানের চূড়ান্ত 
পরাকাঁঠ। দেখাইতেন। পরমহংসদেব এমনই সুচতুব ছিলেন যে, তিমি বাছিয়। 
বাঁছছিয্নী তত্র করিতেন । যেবাঁটীভে উপরোক্ত প্রকার স্বভাব বিশিষ্ট স্ত্রী 
কিনব! পুরুষ অধিক থাকিত তিনি সেই বাটাতে প্রবেশ করিতেন এবং দর্পস্থারী 
পরমহংলদেব তাহাদের গর্ব খর্ধ করিয়া ঈশ্ববানুবাগ বৃদ্ধি কবিয়া দিতেন। 
যে পুরুষ কিন্বা যে স্ত্রী আত্মাভিমানে পরমহংসদেবকে প্রথমে অগ্রাঙ্থ 


করিয়াছেন, তাহাবাই আবার তাহার জন্ত পাগল পাঁগলিনী প্রায় হইয়া! 
গিয়াছিলেন। 


রি যতি 


অক্টাবিৎশ পরিচ্ছেদ । 


আস্ত বি 


ক্রমে পরমহংসদেবের একটী বীতিমত সম্প্রদায় হইয়। উঠিল। এই 
সন্্রদায়, সম্প্রদায় বলিলে যে প্রকার বুঝায় সেরূপ নহে। সম্প্রদারে এক 
মতে এবং এক ভাবে সকলেই গরিচালিত হইয়! থ।কে, কিন্তু পরমহংসদেবের 
নিকট তাহা ছিল না। পুর্বে স্থানে স্থানে বলা হইগ্লাছে যে তাহার নিকট 
সকল সম্প্রদায়ের লোকজন যাতায়াত করিতেন এবং তাহাবা সকলে 
পরমহূংসদেবকে' তাহাদের স্ব সম্প্রদায়ের সিদ্ধ পুরুষ বলিয়! জীনিতেন। এই 
সকল ব্যক্তিগণ সকলে একত্রিত হইলে জনাকীণ হইয়া পড়িত। পরম- 
হংসদেব তাহাদের মধ্যস্থলে থাকিলে অপূর্ব সৌন্দর্য দেখাইত। তিন 
যাহা উপদেশ দিতেন কার্য্যে তাহাই দেখাইতে পারিতেন। ঠিনি্‌ বলিতেন, 
এক ঈশ্বর ভাব অনস্ত, এ স্থানে সেই ভাবের ক্কার্য্যই হইত। এই নানাবিধ 


ভাবের, ভ্কের1 কোন কার্ষের ভার গ্রহণ করেন নাই। তাহার! আপন 
বার্থ চরিতার্থ করিবার জন্য আমিতেন এবং ভাহা পুর্ণ হইয়া যাইলে প্রস্থান 


কবিতেন। কার্যকারী ভক্তদিগের মধ্যে ভক্তবীব সুরেন্দ্র নাথ মিত্র, বলরাম 
বন্ধ, কেদার নাথ চট্টোপাধ্যায়, হরিশ্চন্ত্র যুস্তফী, “দবেন্ত্র নাথ মঞ্জুমদার, 
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গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অতুল চন্দ্র ঘোধ, মনমোহন মিজ, কালী মাস ঘুখোপাঁধ্যায়, 
নব গোপাল ঘোষ, কালীপদ ঘোষ, উপেন্্র নাথ সুখোপাধার প্রভৃতি তক 
শ্রেষ্ঠ মহাত্মারা সকলে মিলিত হইয়া পরমহংসদেবের আরির্ভাব উপলক্ষে 
মহোৎসব কার্ম্যটা আরম্ভ কবিপেন | ভক্তবীর সুরেন্্র এই মহোৎসবের প্রস্তাব 
কর্ত। এবং প্রগম বতনর তিনি নিজ ব্যযে তাহ স্চারু বপে সম্পন্ন করিয়। 
সকলের তন্ত্া ভঙ্গ করিয়া! দিয়াছিলেন । পর বৎসর হইন্ত্রে অদ্যাপি সাধারণ 
ব্যয়ে আবির্ভাব মহোৎসব সমাধা হইয়া! আসিতেছে । জন্মোতৎসবের দিন 
পরমহংসদেবের ভক্ঞ ও অন্যান্ত ঘে কোন ব্যক্তি তাহাকে শ্রদ্ধা করিতেন তাহা 
দের প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করা হইত। নিমপ্ররিত ব্যক্তি ব্যতীত কত 
রকমের ভক্ত আসিয়! উপস্থিত হইতেন। প্রাতঃকাল হইতে ভক্তদিগের 
সমাগম আরম্ভ হইত। ত্রেলোক্য বাবু এবং তাহার কর্মচারীর! এ বিবজকে 
বিশেষ সহায়ত! করিতেন, না করাই আশ্চর্যের বিষয়। যে সকল ব্যক্তির! 
তথায় গমন করিতেন ত্হারা। এই উপলক্ষ ব্যতীত কম্মিন কালে সে প্রদেশে 
যাইতেন কি না সন্দেহ। দশটার পরে পরমহংসদেব স্বানাদি করিতেন, 
পরে কীর্তন আরম্ভ হইত। এই কার্তনে যেকি আনন্দ হইত, তাহ। বর্ণন! 
করিবার বদ্যপি প্রভূ কর্তৃক কেহ শক্তি লাভ করেন, তিনি ব্যতীত আর 
কাহার শক্তি নাই; এ ক্ষেত্রে আমব! তাহ! প্রকাশ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা 
কবিব,যদ্যাপি তন্্ারা পাঠক পাঠিক[রা তাহার কিঞিৎ আভাস প্রাপ্ত হইতে 
'পারেন। কীর্তনের রস অক্ষবে (আকর) বৃদ্ধি হইয়! থাকে। পরম্হংসদেব 
মধ্যে মধ্যে অক্ষর দিয়! গানটাকে মাতাইয়। আপনি মাতিয়া উঠিতেন, তিনি 
মাতিলে আর কাহার রক্ষা থাকিত না। ভক্তেরাও বিহ্বল হুইতেন। 
এই মাতান ভাবটার বাস্তবিক সংক্রামকতা শক্তি ছিল। এক জনের 
হইলে আব এক জনকে আক্রমণ করিবেই তাহাব সন্দেহ নাই । ফলে সেই 
শ্থ(নের উপস্থিত ব্যক্তিরা কাষ্ঠ পুত্তলের স্ায় হা! করিয়! দাড়হিয়] থাকিত। 
পরমহংসদেবের এ অবস্থায় জ্ঞান থাকিত ন1 তাহ। স্থানান্তরেও বল। গিয়াছে। 
এই সমষ উপস্থিত হইবার জন্ত বিশেষ ভক্তের! অপেক্ষা করিতেন । সেই 
সমষে তাহাকে মনের সাধে সাজান হইত। জনৈক স্ত্রীলোক ভজ তাহার 
বন্ত্রখানি চাঁপা ফুলের রং করিয়া দ্বিতেন। আহা! সেই বস্ত্র পরিধান 
করাইয়া! দিলে তীহার কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বাহিব হইত। গৌরীমা পুষ্পেব 
মাল ও চন্দন আনিয়া দিতেন। যখন সেই মাঁল। গলদেশে শোভ। 
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পাইত, যখন শ্বেত টন্দনের বিশ্বু সকল চরণ এবং লঙাটে প্রকাশিত 
হইত) ডখন তাহাকে দর্শন করিয়া নয়ন এবং মনে আকা মিটিত 
না । ' আহা! সে রূপের তুলনা কি জাছে? ষেক্ধপ উপম! বিরহিত । 
সে রূপে যাহাৰ নয়ন একবার ধাবিত হইয়াছে, সে আর গ্রভ্যাগমন 
করিতে পারে নাই.। যেন দ্ধবপের জালে নয়ন-বিহঙ্গী আবদ্ধ হই] 
পড়িত। সেরূপ দেখিলে আর অপরূপ বলিয়। জগতে, দ্বিতীয় বস্তু 
স্বীকার কর! যায় না। তখন “মনে হুইত, দেখিবার বস্ত বুঝি এত 
দিনের পর দেখ! গেল। যাহা! আমর! দেখি, সুন্দর মনোহর বলিয়! 
দেখি, তাহ! সে রূপের নিকট কিনুন্দব বা মনোহর? তুলন! করিৰ 
কি? সেরূপ অন্ুপমেয়। চাদের তুলন! চাদ, হুর্ধ্যেব তুলন। স্য্য, দ্বর্ণের 
তুলনা ন্বর্ণ, তেমনি বামকষ্জচ পবমহংসদেনের সে রূপের ভুলন! তাহা- 
রই রূপ) তীহার তুলনা তাহাৰই নিকট। রূপ দেখিয়া! মন ভুলিল, 
আপনাকে আপনি ভূল হইল, সকলে রামকুষ্চময় হইয়1 পড়িল। জঙ় 
ধ্বনিতে দিক কম্পিত হইতে লাগিল, প্রাণেন উৎসাহ ক্ষচক ভাব 
যেন হৃদঘ ভেদ করিয়া বহির্গত হইতে লাঁগিল। কেহ উর্ধা বা হুইযা, 
কেহ করতালী দিয়া, কেহ ত্রিভর্গ ঠাঁমে এবং লশ্ফে ঝাচ্ফে নৃত্য করিতে 
লাগিলেন। নৃত্য কবিতে করিতে কেহ প্রেমে বিহ্বল হইয়া! ভূতলশাধী 
হইলেন; কেহ ভক্তের গায়ে চলিয়। পড়িলেন, কেহ আনন্দে অশ্রু বরিষণ 
কফারতে লাগিলেন, কেহ হাসিতে হাঁসিতে যেন শ্বাস বায়ু পর্যান্ত প্রশ্বাস 
করিনা ফেলিলেন এবং কেহ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। ক্রমে সকলে অর্ধ 
স্বতপ্রায় হইয়া! আসিলেন। আর বাক্য সরে না, ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাসে কাশি 
আদিয়। স্ববভঙ্গ করিতে লাগিল, সকলের গলদঘন্ম ছুটিল, খুলির হস্ত 
ফুলিয়া উঠিল, সুতরাং সক্কীর্ভনের বিরাম হইল ॥ শাস্তি শাস্তি প্রশান্তি 
আলিয়। সকলকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল । 

পরমহংসদেব ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইলেন । অমনি গলার মালা ছিন্ন ভিন্ন 
করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিক্না দিলেন, বস্ত্ান্তর্ভগের দ্বার! ললাটের চন্দন 
মুছিয়।  ফেলিলেন, কিন্ত চরণের চন্দন কখন মুছিতে পারিতেন না। ঠাকুর ! 
ভক্তদ্দিগের নিকট আপনার চতুরালী চলিতে পারে না। সচ্ছন্দে মালা 
ছিড়িলেন, কপালের চন্দন মুছিলেন ; এই বার মুছিব। ফেলুন? অপেক্ষা 
কিসের? উহাতেও ত রজোগুণের প্রকাশ পাইতেছে; লোকে দেখিতে 

৯৮ 
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পাইতেছে যে, তক্তের! গৃজ। কারিরাছে--মুছিয? ফেলুন 1 বলি! রসিক ভড়া 
দিগের মনে ইতাককার আনন্দোচ্ছস হইতে লাগিল। তিনি -চছুপের চলার 
মুছিতে পারিলেন দা । পারিবেন কেন 1 ভরণ হার নয়, তিনি .হাহাকে 
1হ1 দিয়াছেন, তাহাতে তাহার অধিকার কি? ভক্তের! চরণ গাইয়াছে, 

সে চরণ তাহাদের হৃদয়ের ধন, জুতরাং তাহার শোভ। বিন& করিতে 
পারিলেন না। হি 

তিনি তানস্তর ভক্তদিগের সহিত একত্রে ভোজন করিয়। অশেষ ্রীতি- 
লাভ করিতেন কিন্তু এরূপ স্থানে তিনি বর্ণান্গরূপ ব্যবস্থা কন্িতে ফি” 
তেন। যে সকল ভোজ্য সামগ্রী গ্রস্তত হইত, তাহার অগ্রভাগ কেছু 
পাইত না অথবা কোন দেবদেবীকে নিবেদন করিয়াও দেওয়। হইত না। 
সমুদর বরব্য গুলি পরমহংসদেবের গৃহে একত্রিত করিয়। তাহাকে তাহ) 
দেখান হইত এবং সমস্ত দ্রব্যের অগ্রভাগ তীাহাকেই প্রধান কর। ন 
ভক্তের! এই প্রকার ভোগের ব্যবস্থা! করিতেন । 

আজ সে পিন আরনাই। আজ সেরাম নাই, সে অযোধ্যাও নাই ৃ 
সেই ভক্তগণ আছেন, সেই দক্ষিণেশ্বর, কালী মন্দির ও পঞ্চবটী আছে, সেই 
আবির্ভাব মহোৎসব ও প্রতি বসব হইতেছে, কিন্ত সে ভাব কোথায় ? সে 
আনন্দ কোথায়? সেপ্রেমের বন্যা কোথায় ? সে সকল ফুরাইয়াছে, «& 
জীবনের মত ফুবাইয়াছে। আর সেদিন আসিবে না, আর তেমন করিম! 
বস্ত্র পরিধান করা ইয়া! মনেব সাঁধ মিটিবে না ! আর সে সচন্দন চরণ যুগল 
দেখিতে পাইব না, আর সে শ্ত্রীমুখেব মধুব নাম শ্রবণ বিবরে চালিয়া' মানৰ 
জন্ম সার্থক করিতে পাইব না । কালের স্রোতে সকলই চলিয়! গিয়াছে, 
কেবল স্তি মাজ্জ এক্ষণে মৃতপ্রায় দেহকে জীবিত করিয়। রাখিয়াছে। 

পরমহ্ংসদ্দেব ধনীদিগকে বড় পছনা করিতেন না, তিনি কাঙাল ব্যক্কি- 
দিগের প্রতি নিতান্ত প্রসন্ন ছিলেন। একদা আবির্ভীব মহোৎ্সবের দিন 
কোন একটা স্ত্রীলোক ৪টী রলগোলা লইয়1! গিয়াছিলেন।. তিমি মাতা 
ঠাকুক্াধীর নিকট যাইয়া! তাহা! প্রদান করেন। তথায় অনেকগুলি তক্তত্্ী 
উপস্থিত ছিলেন, তাহারা তদৃষ্টে কহিলেন যে, বাছা, ঠাকুর" এখন, তক্ষদিগের 
সহিত মাতিয়াছেন, কেমন করিয়া! তাহাকে খাওয়াইবেন, বিশেষতঃ তীঁহার 
এখন ভোজন হুইয়। গিরাছে, এখন ত, আর কিছু খাইধেন না? খাইলে 
অন্থথ হইবে। এই কথ। তক্জের প্রাণে যে কি গুক্ষতর শেলবৎ বিদ্ধ হইয়া 
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ছিল, তাহা! ভক্ত ব্যতীত কেহ বুধিতে পক্ষষ হইবেন মী 1 তাহা উক্ষে জল 
'আির্ল ওর্বং মনে হইল ঠীকুর তুমি ত অনাধনাঁখ ! তোমার ছুুকের! যড়লোক 
ভাহীর আনেক অর্থ-বায় করিয়া মন্ছোংগধ করিতেছে, তুষি তাহাতে আনন্দ 
ফরিতেছ । আর আমি দীন হীন! কাঙালিনী | অনেক ক্লেশে আমি ঢারিটী 
পয়স] সংস্থান করিয়াছি। কি করিব আমার শক্তি নাই। আমি বুঝিলাম তুমি 
কাঁঙালের ঠাকুর নও ! যিনি তাহাকে ভাকিতে জানেন, ধিনি তাহার হৃদয় 
তস্্রী টামিতে শিখিক়াছেন, বিনি তাহার ডাকনাম শুনিয়াছেন, তাহার ডাকের 
প্রত্যুত্তর না দিয়া পলাইবার উপাক় নাই । পরমহুংসদেব তৎক্ষণাৎ আসিয়া 
রসগোলগ। ভক্ষণ করিয়া যাইলেন। হায় প্রভু! আমাদের এমন অভাজন করি- 
লেন কেন ? আমাদের আপনর সেই নাম, যে নামে ডাকলে আপনি শুনিতে 
পান, আপনি কথ। ক'ন, আপনি অ।সিয়। ভক্ক প্রদত্ত মিষ্টার ভক্ষণ করেন, 
তাহা আমাদের দিলেন ন1। তাহ! হইলে আমর! যখন তখন আপনার সহি 
প্রাণ ভরিয়া আকাজ্কা মিটাইয়1, কথ! কহিয়! লইতাম। কিজানি কেন 
তাহা দেন নাই । ভাল বুঝিয়াছেন যাঁহা, তাহাই করিয়াছেন, তাহাতে আর 
আমাদের বক্তব্য কি থাকিতে পাঁরে। 
আব একদিন শশী-নামক একটী কুমার ভন্র" (শশী সাক্ষাৎ হনুমানের 
মুর্তি। অমন সেবা, বলিতে কি বোধ হয় স্বয়ং লক্ীও জানেন ন।) পরমহুংস- 
গনেবের জন্য এক পয়সার বরফ চাদরের প্রান্তভাগে বাধিয়। কলিকাতা" হইতে 
দক্ষিণেশ্বর লইয়! গিয়াছিল। এক পয়সাব বরফ ছুই প্রহবেৰ হৃর্ষ্যোভ্াপে 
চাদরের খু'টে বাধা, প্র।য় সাড়ে তিন ক্রোশ পথ, বালক লইয়া গেল, থেমন 
বরফ প্রায় তেমনি ছিল, পরমহংসদেব সেই বরফ পাইয়া! অপরিমিত 
আনন্দিত হুইয়াছিলেন। ভগবান্‌ ভক্তের বাসন। এইরূপে রক্ষ/ করিয়! 
থধাকেন। 

"আর একদিন বাবু কেদারনাঁথ চট্োপাধ্যায়,বরদাঁকান্ত শিরোমণি ও অপর 
ছুই একটা ভর্ভ একত্রিত হইয়া! উদ্যানে ভোজের নিমিত্ত পঞ্চবটার নিলে 
অন্ন র্যঞ্জনাদি প্রস্তত করিতেছিলেন। ভক্তের! নিতান্ত শ্বার্থপর জাতি, 
আপনাদের উদ্দেক্ঠ প'ধন হইলেই হুইল | বাহার নিকট যাইয়া ঘূর্ণায়মান 
সংস্কার কুলাল চক্রের বিশ্ভীষিক! হইতে অব্যাহতি পাইলেন, বহার ক্কপাঁয় 
কালের বিকট দর্শনযদ্ত্রাত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন, তীছার সগক্ষে অনু 

প্রস্তত করিয়া ভক্ষণ করিধেন বলিয়া স্থির নিশ্চয় করিলেন, কিন্তু সেই মহা 


১৪০ পরয়হৎসদেবের জীবন বৃত্ত । 


পুরুষকে তাহ। প্রদান করিয়। প্রসাদ ভক্ষণ করিতে হইবে, এ বুদ্ধি কাহারও 
ঘটে আইসে নাই । তাই ত বলি, এমন অবস্থা! ন। হইলে রাম্কষেের জন্ম হইবে 
কেন? পরমহুংসদেব স্নানাদি করিয়া] পঞ্চবটীতে যাইব মাত্র সকলে সব্যস্ত 
হইলেন। তিনি প্রথমে কি কি পাক হইয়াছে সংবাদ লইলেন। পরে 
থিচুড়ির কথ। শুনিয়া, “তাই ত বড় গরম, আমায় তোমর1 অন্ন প্রস্তুত করিয়! 
দাও, .আমি আহার করিব।” লজ্জায় সকলের মাথা হেট হইল, কাহাক 
মুখে আর কথা৷ নাই । সকলে চতুদ্দিক্‌ ধূমময় দেখিলেন। পবমহংসদেব 
কহিলেন, দেখ আমার ঘরে যে সন্দেশের হাড়ি আছে তাহাতে ভাত 
রাঁধিতে পাঁর। ভক্তদিগের নিকট চাঁউল ছিল, কিন্তু হাঁড়ি ছিল ন! 
তাই তাহার! চিন্ত। করিভেছিলেন, অমনি কোন ভক্ত সেই হাড়ি আনিয়া 
দিলেন এৰং শিরোমণি মহাশয় অন্ন প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। 
কি বিভ্রাট! সে হাড়িতে সন্দেশ ও চিনি থাঁকিত, তাহা অগ্নির সংম্পর্শ 
হইবা মাত্র অমনি ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল এবং ফৌন্‌ ফৌস্‌ শব্দ 
হইতে লাঁগিল। যেমন কর্ম তেমনই ফল। আজ বিষম পরীক্ষার দিন। 
যদি প্রভুর আহার না হয়, আজ বুঝিব যে, আমাদেব অন্ন চিরদিনের মত 
উঠিয়াছে। সম্মুখে ভাগিবথী, মা দেখিও! যদি 'প্রভুর অন্ন ভোজন ন| হয়, 
তাহা হইলে এ মুখ যেন লৌকালযে আব ন] দেখাইতে হনব । মাগে। ! তুমি 
এই পাপিষ্দিগের জন্য একটু স্থান দিও মা! বাঁলয়া মনে মনে ধিক্কার 
দিতে লাগিল। যতই ফৌস্‌ ফোনস্‌ শব্দ হইতে লাগিল, কথকেব শবীব হইতে 
যেন একসের পরিমাঁণে শোঁণিত বহির্গত হইয়। যাইতেছে বলিয়া! ৰোধ হইতে 
লাগিল । ক্রমে ভাত ফুটিতে আরম্ত হইল । বেলা ও তখন প্রায় ছই প্রহর,একে 
হাওয়ায় উন্থনের তাপ বাহির হইয়। যাইতেছ, তাহাতে হাঁড়ির জল বাহিব 
হইয়! ফৌস ফৌস কবিতেছে, তাহাতে আবার পরমহংসদেবের আহাবের 
সময় অতীত হইয়। যাইতেছে, কি হইবে ভাবিয়া! প্রাণ ওঠাগত হইল। শিবো 
মণির কথকতার ব্যবলা আছে, তিনি ভাবিলেন, হাঁয় ঠাকুর! এমন করিয়! 
আমার শান্তি ন! দিয় পুর্ব হইতে বিদায় করিখা দিয়! কথকদিগের স্যায় 
ুন্তিমান কলির রূপ বিশেষ করিয়া! রাখিলে আমাব সহত্র গুণে ভাল হইত। 
আমি অপবিত্র, হরিনাম ব্যবসায়ী, আপনি জেনে শুনে কেন এ কলক্ক সাগরে 
নিমগ্ন কারলেন। আমাব কলঙ্ক হউক তাহাতে আমি ভীত নহি। 
কলক্কেব পদবা যখন মন্তকে লইযাঁছি, তখন কলম্কে আব ভষ কি? কিন্ত 


পরমচুখসার়েবের জীরন.নৃত্তান্ত । ১৪১ 


আম। কর্তৃক যে আজ'ক়াঁপনাঁর আহ্াঙ্ক হইল না এই মনভ্তাপ যে আর 
রাধিবার স্থান নাইন কলম্ক তৃঞ্জর হরি:! লজ! নিবারণ মধুহ্দন | জআআাজ 
'রক্ষ.কর-_এই বিপদ সাগর থেকে উদ্ধার,কর। এই রূপে'পফলেই বিমর্ষ 
হইরা এক .দৃষ্টিতে অন্নের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। 
পিরঙ্গহংসদেব কহিলেন, “ভাত হইয়াছে কি?” সর্বনাশ উপস্থিত--অরে বজ্ঞ 
তুই এখন কোথায়? মন্তকে পতিত হইয়। আমাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিয়া 
দ্বে, যেন আর একেবারে উত্তর দিবার শক্তি না থাকে। আবার বলিলেন 
এত দেরি হচ্চে ফেন? প্রভূ! আব না--আব এই ক্ষুপ্র আধার আপনার 
তাড়ন। সহ করিতে পারে ন7া। আমর। ত দোষ করিয়াঁছি। প্রভূ! আমর! 
নির্দোষী ছিলাম কবে? যে আজ আমাদের পরীক্ষা করিতেছেন। ক্ষম। 
করুন, যাহ? হয় একট! করিয়া দিণ, আমরা নিশ্চিন্ত হই। এই বলিয়। তখন 
মকলে হতাশ হুইয়! পড়িলেন। তিনি আবাব কহিলেন, “এতক্ষণে হয় ত 
হইয়াছে ।” এই কথাক্স -ভক্তদিগের প্রাণ উড়িয়। গেল। শিরোমণি কি 
করিবে কাপিতে কাপিতে একটা অন্ন টিপিক্ব! দেখিলেন যে, অন্নগুলি স্ুসিদ্ধ 
হইয়াছে । তিনি অতি সাবধানে হাঁড়ি হইতে যখন পাত্রাস্তরে অন্নগুলি 
ঢালিলেন, হাঁড়িটার তলা ফুটিফাটার স্তায় চারি-চির হইয়া গিয়াছে, তন্বার! 
সমুদয় জল নির্গত হইয়। যাওয়ায় অন্নগুলি যেন শেলার নায় লঘু বলিয়! 
দৃষ্ট হইল। পহমহংসদেবের আনন্দেব সীমা বছিল না। শিরোমণিক 
কহিতে লাগিলেন দেখ, তোমার আরঢ় ভক্তিতে এই ভগ্ন হাড়িতে রঁ।পিতে 
পারিয়াছ? তাহা না হইলে কখনই হইত না। শিবোমণি মনে করিলেন, 
আর কথায কাজ নাই, আবঢ় ভক্তি থাকে থাকুক আর না থাকে নাই 
থাকুক, কিন্তু এমন পরীক্ষায় আর কখন ফেলিবেন না। আমাদের যদি 
পরীক্ষা! দিবার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে আপনি কি জন্য আসিয়াছেন ? 
যাহার! পরীক্ষা দিতে পারে, তাহাবা ত আপন জোরে চলিয়। যান । শক্তি 
বিহীন আমব। আপনার শরণগত--এই বুঝিয়াছি। আশীব্বদ করুন, যেন 
এই বুদ্ধি দৃঢ় রূপে সংস্কার হইয়! যার | 

প্রমহংসদেব এইক্ধপে দক্ষিণেশ্বরে বসিয়া নানাবিধ ভক্ত * লইন। 


একথ। বলিবার উদ্দেশ্ত এই যে, ধ্দিও সকল মতের ব্যক্তির! তীহার নিকট 
উপদেশাদি লইতেন ; কিন্তু ইহাদের সহিত পরমহংসদেবের মোটের উপর 
ত্রিবিধ ভাব দেখ! যাইত । এক শ্রেণির ব্যক্তির! পরমহংসদেবকে গুন্কধ এনং 


১৪২ . পরম্হংসদেবের 'জীবন বৃত্াত্ত। 


বিহার করিতেছিলেন, আনন্দের আর়.অবধি ছিল শা ।. নিত্য নব নব ভাব, 
নব নব রস ও নব নব উপদেশে মন প্রাণ দেহ যেন পুলকে' আর্খহইয়! 
থাকিত। তখন প্রত্যেক ভক্তের মনে যে কি ক্ষাপার আনন মির ছি 
অবস্থিতি' করিত, তাহা! এখন স্মরণ করিলে স্বপ্রয়ৎ জ্ঞান হইয়া থাকে। 
তখন সমস্ত দিন কিরূপ যে অতিবাহিত হুইয়| যাইত, তাহণ ধুর যহিত্ত না। 
প্রত্যেক রৰিবারে এবং ছুটার দিন লোকে লোকারখ্য হইত ? পরমছহ্ংষ- 
দেব সকলকে মাতাইয়া তুলিতেন। এতত্তিন্ন পরমহংসদেবকে দিত্ৃতে 
পাইয়া ছুটে। প্রাণের কথা কহিতে অনেকেই অবসর অন্বেষণ করিতেন, 
তাহার অন্তবারে আনিয়। কার্য সাধন করিয়। যাইতেন । এই সময়ে 
এক দিন সন্ধ্যার সময় ভাবাঁবেশে বলিয়! ছিলেন, “এখানে যে আমিবে, 
কেমন করিয়া ঈশ্বর দর্শন ও জ্ঞান ভক্তি পাঁইব বলিয়া! যে আমিবে, তাহারই 
মনোরথ-পুর্ণ হইবে ।” 

একদিন অপরাহ্নে আমর! তাহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গমন 
করিয়াছিলাম 7; পরমহংসদেব একাকী বসিয়াছিলেন, প্রণাম করিয়া আমর! 
উপবেশন করিলে তিনি কহিলেন, “দেখ আমি মাকে কছিতেছিলাম যে» 
আর আমি লোকের সহিত কথা কহিতে গারি না। গিবিশ, বিজয়, কেদার, 
মহেন্ত্র এধং আর একটা শিষ্যের নাম উন্ভেখ করিয়া, এদের একটু 
শক্তি দ্ে। তাহার! উপদেশ দিয়! প্রস্তুত করিবে, আমি একবার স্পর্শ 
করিয়! দিব। আমরা আশ্চর্য্য হইয়া রহিলাম। তখন আমরা তাহার 
এ প্রকার কথার তাৎপর্য কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তিনি যে আশা- 
দেন অকুলে নিক্ষেপ করিয়। পলাইবার সুযোগ অন্বেষখ করিতেছিলেন, 
তাহ! কে জানিতে পারিবে? 

ইহার কিছু দিন পরে তিনি গলদেশে বেদন। অনুভব করিজে লাগিলেন ॥ 


০০০০০ 





ঈশ্বর বলিতেন। পরমহংসদেব ইহাদের অনেকেরই পরিত্রাণের জন্ত 
বকল্মা ব। নিজে দায়ী হইয়াছেন । এই ভক্তদিগকে আমরা বিশেষ তিক্ত 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি । দ্বিতীয় শ্রেণীর ভক্তেরা পরমহংমদেব হইতে 
কোন প্রকার প্রাচীন মতের দীক্ষা লইয়াছেন । এই নিষিত্ত তাহার সাঁহত 
গুরু শিষ্য সন্বন্ধ মাত্র। তৃতীয় শ্রেণীর ভক্তের অপর কর্তৃক, যখ। কুলগুরু 
ইত্যাদি, দীক্ষিত হইয়া আপন অভীষ্ট পূরণের নিমিত্ত পরমহংসদেবের সহা- 
রত লইয়াছেন, তীছাদের সৃছিত পরমহংলদেবের উপগুরু সম্বন্ধ | 


পরমহৎসদেধের আীবন বৃত্ত । ১৪৩ 


শ্রথষ কয়েক দিন সে বিষয়ে কিছুই মনোযোগ করা হইল না। ক্রমে 
বেদন। বৃদ্ধি হওয়া গলাধঃকরণ করা জতিশয় ফ্লেশকর হইয়া পড়িল। কঠিন 
ভধ্য জাহায় করিতে অপায়ক হইলেন এবং তরল পদার্থ হারা জীবন রক্ষ! 
কমিতে লাগিলেন । এই বেগনখ ক্রমে গঙমালায় পরিণত হইল । ইহা- 
দের মধ্যে একটা বিচি স্ীত ও প্রদাহযুক্ত হইয়া! পাকিয়] উঠিল এবং গল- 
নালিতে ফাটিয়া উহ! হইতে পৃ'জ নির্গত হইতে লাগিল । চিকিৎসার নিমিত্ত 
প্রথর্যে ডাঁং রাখালদান ধোষ কির়দ্িবস ধাতায়াত করিয়াছিলেন । তিমি 
অকৃতকার্য হইলে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাং- গ্রতাপচন্ত্র মজুমদার 
দীর্ঘকাল চিকিৎসা করিয়া বিশেষ ন্ধপে উপকার করিতে পারিলেন না। 
রোগের বৃদ্ধি এবং তছার শারীরিক দৌর্বল্য হওয়ায় ভক্তের! বড়ই চিস্তিত 
হইলেন। তাহার শরীর ছর্বল হইডেছিল, তথাপি কীর্তন করিতে থব! 
উপদেশাদি দিতে একদিনও বন্ধ কয়েন নাই। যেদিন অতিশয় মাতামাতি 
হইত, লেই দিন রোগের যন্ত্রণা ও অত্যন্ত বৃদ্ধি হইত, তজ্জন্ত অশেষ প্রকব 
ক্লেশ পাঁইতেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাহ। ভূলিয়। গিপ্ পূর্বের ম্যায় অমন 
করিতেন । 
যত দিন যাইতে লাগিল ব্যাধিও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়। তীহার শরীর 
একেবারে যারপরনাই অসুস্থ হইয়। আসিল। সময়ে সময়ে এত অধিক 
পরিমাঁণে শোণিতভ্রাব হইত ষে, পর দিবস অতি ক্লেশে শষ্যাত্যাগ করিতেন । 
কিছুতেই ব্যাধির উপসম না হওয়ায় আমরা কালীপদ, গিরিশ ও দেবেন্রের 
সহিত পরামর্শ করির। স্থির করিলাম যে, একজন ৰহুদর্শী ইংরাজ-ডাক্তারের 
বার! ব্যাধি নিরূপণ কর! কর্তব্য । এই স্থির করিয়! পরদিন প্রাতঃকালে আমর! 
দক্ষিণেশবপ্ে গমন করিয়! দেখিলাম ধে, পরমহংসদেব অতি বিষাদ্িত ভাবে 
একাকী বসিয়া আছেন । সেদিনকার গ্াকস অমন হৃদয় বিদারক ভাব 
ইতি পুর্বে কখন দেখা যায় নাই। আমরা আনন্দময়ের বিরল বদন দেখিয়া 
চতুর্দিক শৃন্তয় বোধ করিলাম | কি বলি] সম্ত্রাষণ করিব ভাবিয়] অস্থির 
হইলাম । চলিত সামাজিক কথা, "কেমন আছেন” তাহার অবস্থা দেখিয়। 
তাছাও বলিতে পারিলাম না। কিন্ত তিনি আপনি কহিলেন, গত কল্য 
প্রায় এক পোয়! রক্ত উঠিয়াছিল। সে সময়টা শ্রবণ মাসের শেষ, সর্বদাই 
বৃষ্টি হইতেছিল 'এবং গঙ্গার জল বৃদ্ধি হওয়ায় রাগানের উপরেও জল উঠিয়া 
ছিল। তাহার এফে গলনালীর পীড়া তাহাতে অমন বর্ষায় এবং এক-তল। 


১৪৪ গরমহৎসদেবের জীবন বৃত্তাস্ত। 


আর্রযুক্ত স্থান, তাহার পক্ষে নিতাঞ্ত অপাস্থ্যকর জ্ঞান করিয়। আমর! নিতাস্ত 
কাতর হইয়! বলিলাম, যদ্যাপি অন্মতি করেন, তাহ! হইলে একটা কথ! 
বলি। তিনি মস্তক নাঁড়িয়া আদেশ করিলেন । আমর। কহিলাঁম যে, দিনকত 
কলিকাতায় যাইয়। যদ্যপি অবস্থিতি করেন, তাহ! হইলে ইংরাজ ভাঁক্তার 
দ্বার আপনার চিকিৎস। করান যায়) এনপ প্রকারে আব সময় নই করা 
উচিত হইতেছে না বলিম্বা বোধ হইতেছে । হায়! কি অস্টতক্ষণেই সেই 
কথ! আমাদের মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল। আমরা ষদ্দি তাহা! ন। বলি. 
তাম, হয় ত তাহার দক্ষিণেশ্বর পরিত্যাগ করা হইত না। আমর! অগ্র 
পশ্চাৎ না বুঝিয়! মনের আবেগে একটা কথ। বাছির করিয়। পরিণামে এত 
যন্ত্রণা, এত মর্ীঘাৎ পাইয়াও তাহার বিরাঁম হইতেছে না। অথব1 কি বলিতে 
কি বলিতেছি, ইহ! তাহার ইচ্ছা! । তাহার ইচ্ছা! ব্যতীত তাহার আসন 
পরিবর্তন কর! কি'এক জন ভূত্যেব কর্ম? কখন নহে । এ প্রস্তাবে 
তিনি মহা আনন্দিত হইল বাগবাজার এবং গঙ্গাব সন্নিহিত একটা 
বাটা ভাড়া লইবার জন্ত আজ্ঞ। দিলেন এবং তাহার ভ্র।তন্পুত্র রামল।লকে 
ডাকাইয়া তখনি পঞ্জিক। দেখিতে বলিলেন । শনিবার বেল! তিনটার পর 
দিন স্থির হইল। সে দিন বৃহস্পতিবার ল্ুতরাং মধ্যে একটা দিন রহিল। 
আমর! তৎক্ষণাৎ তথা হইতে কলিকাতাভিমুখে প্রত্যাগষন করিষ। বাগ- 
বাজারের রাজার ঘাটের পুর্রগলির ভিতরে একটী নৃতন দ্বিতল বাটা ভাড়। 
লইলাম। পরমহংসদেব শনিবার প্রাতঃকালেই কলিকাতায় আদিয়] পৌছি- 
লেন। তিনি ভাড়াটিয়া। বাটাতে গমন পুর্ব্বক কহিয়াঁছিলেন, “আমাকে কি 
এর] গঙ্গ। যাত্রা কবিয়াছে। এ বাটাতে আমি থাকিতে পারি ন।।* কি 
কারণে তান যে এ কথা বলিম়াছিলেন, তাহ! আমরা জানি না। তিনি 
তখনি রলরামবাবুর বাঁটীতে আসিয় অবস্থিতি করিলেন। 

পরমহংসদেব কলিকাতায় আসিয়াছেন এই কথ প্রচার হুইয়া গেল, 
তাছাতে লোকের সমাগম ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল । বলরাম বাবুর বাটা 
যেন উৎসব ক্ষেত্র হইয়া! ঈ্রাড়াইল । এখানে আসিয়া তিনি ইংরাজ 
ডাক্তার দেখাইতে আপত্তি করিলেন; সুতরাং প্রতাঁপ বাবুই ওষধ বিধান 
করিতে লাগিলেন । পরমহংসদেষের শরীর বালক অপেক্ষা ছুর্বল ছিল, 
তন্নিমিত্ত হোমিওপ্যাধিক একটা দান। সেবন করিলেগু তাহার শরীর বিকৃত 
হইয়! যাইত। প্রতাপ বাবুকে বিশেষ সাবধানে ওষধ ব্যবস্থা করিতে হইত । 
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বলরাম বাবুর বাঁটীতে এক পক্ষের 'মখিক বাস করিবার শ্ৃতিধা হইল 
না। তিনি তঙ্নিবন্ধন শ্তামপুকুরে শিবু ভট্টাচার্ষোর বাঁটাতে আসন পরিবর্ডৰ 
করিয়াছিলেন । এই স্থানে আসিষা বোগ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইল। প্রতাপ 
বাবুর অনুরোধে ডাকার মহেশ্রলাল সরকার মহাশযকে আনয়ন করিবার 
জনা মহেজ্জনাথ গুপ্ত মহাশয়কে প্রেরণ করা হয়। ডাং সবকাব পরমহংস- 
দেবকে মধুব বাবুর সময় হষ্টতৈ জানিচেন এবং এই বাঁধিব চিকিৎসাৰ জন্ত 
একদ| তীহার শাখারিটোলার বাটীতে পবমহংসর্দেবকে লইয়। যাঁওয় হইয়া 
ছিল । ডাং সরকারকে প্রতাপ বাবু পরামর্শের জন্য আনাইযাছেন, এই 
ভাবেই ডাঁকা হয় এবং তাহাব ১৬২ টাকা দর্শনীও সংস্থান করিয়া রাঁখ। 
হইয়াছিলল। পবমহংসদেবকে দেখিযা ডাঁং সবকাঁব কহিলেন, প্তুমি স্বে 
এখানে ?£5 চিকিৎসা জন্ত এন এখান আনিয়াছে বলিয়া, পরম- 
হংসদেব উত্তব করিশেন | ডাং সবকাব পূর্বেই তীহাকে দেখিয়াছিলেন 3 
এবাবেও অতি যত্ব সহকাবে লক্ষণাদি দ্বাব! বোগ নিবপণ কবিয়। উধধের 
বাবস্থা কবিয়! উপর হইতে নীচে নামিযা অ.ঁসলেন। তীঙাঁকে সেই সম 
/দর্শনীর টাকা দেওয়া হইল | তিনি টাঁকা না! লইব1 জিজ্ঞ(সা করিলেন, এ 
বাঁটী কাচা ? মহেন্দ্র বাবু কভিলেন, পবমহতসদেবেব ভক্তের! ভাড়া লই- 
য্নাছে। ডাং সবকাঁর ভক্তেব কথা শুনিষ1 আশ্চর্য হইলেন এবং বলিলেন, 
গুর আবাব ভক্ত কি? ডাং সরকাব তখন পর্যন্ত জানিতেন যে, ইনি মথুব 
বাবুধ পরমহংস অর্থাৎ বড়লোকেব নান। 'প্রকাব সপেব জিনপ থাকে, 
মথুর বাবুব পরমহংসও সেই ভাবে বলা হইযাছিল। কিন্তু অন্য তিনি নুতন" 
কথ] শুনিলেন। মথুব বাঁবৃব পরমহংস আর এক্ষণে এক স্থানে সীমা বদ্ধ 
নহেন। অত:পর চিনি অতিখয় কৌতহলাক্ষান্ত হইয়। ভক্তদিগের ন।ম 
'উজ্ঞানা করিলেন । গুপ্ু মহাশয় তাহ ব্যক্ত করিলেন। ডাং সর- 
কারের পুর্ব সংস্কার দূরীভূত হয়া! আরও উৎসাহ বৃদ্ধি হইয়া গেল। তিনি 
যন্ধ৪ এক বদন ঈশ্বর বিশ্বাসী ব্যক্তি বটেন, কিন্তু হিন্দু শান্ত্রাদি ও দেবদেবী 
এবং হাধু মহাম্মদিগের অদ্ভুতশক্তি আদৌ বিশ্বান করিতেন ন। এবং বোধ 
হয় আজও করেন মা। বর্তমান শতাব্ষীর ঘে প্রকার পরিমার্জিত ধর্মতব 
অর্থাৎ জীবের হিত সাধন কর, তাহা ডাং সরকারের ধঁবণ| ছিপ এবং 
আছে। সে যাহা হউক, তিনি গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি ব্যক্তিদিগের নাম 
শুনিয়! বাস্তবিক আশ্চর্ধ্যান্িত হইয়াছিলেন। পরমহংসদেব কর্ণৃক গিবিশব 
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প্রভৃতির পরিবর্তন হইয়াছে গুনিক়্া, বার পর নাই বিমোহিত হইয়া কছি- 
লেন, “ইহা! অপেক্ষা হিতধাধন আর কি' হইতে পারে? একটা ব্যক্তিকে 
কুপথ হইতে ্থপথে আনিতে পারিবে, একজনের দায়িত্ব দুর ছুই পারে। 
গরমহ্ংসদের সাধারণের হিভাকাজ্ষী বাজি । অতএব আদি টাকা গাইব 
না। মহেজা বাবু বিশেষ অনুরোধ করায় বলিলেন, পরমংহসদেবের ঘরকে 
ধনী না হইলেও কেহ অক্ষম নহেন, তীহারা অর্থ রায় করিধার, জন্তই 
তাহাকে কলিকাতায় আনিয়াছেন, আপনি সে জন্য কিছু মনে না করিয়া 
টাকা গ্রহণ করুণ । ডাঁং সরকার হাসিয়া কহিলেন, “আমাকেও সেই পাঁচ 
জনের মধ্যে পাঁরগণিভ করিয়। লউন। আমি বিশেষ যত পূর্বক চিকিৎসা 
করিব। যতবার প্রয়োজন হইবে আমি আপনি আমিব। আপনার। 
মনে করিবেন না যে, আপনাদের সন্থষ্ট কবিতে আসিব, আগার নিজের 
প্রয়োজন আছে জানিবেন।” পর দিন ডাং সরকার সন্ধ্যার সময় আসিয়! 
উপস্থিত হইলেন। সেদিন তথা লোকাবণ্য হইয়াছিল এবং গিরিশ "বাবু 
গ্রাভৃতি যাবতীয় তক্তগণও উপস্থিত ছিলেন। ডাঁং সরকারের সহিত গিরিশ, 
বাবুব পরিচয় হইল এবং নানাধিধ বিচাবাদি হইতে লাগিল। গিরিশ বাঝু 
এবং অন্তান্ ভক্তদিগের সহিত আলাপ করিয়! ডাং সবকার যথেষ্ঠ আনন্দিত 
হইয়াছিলেন। সে দিন ডাঁং সরকাব প্রায় ছুই তিন ঘণ্টা তথায় ধপিয়- 
ছিলেন। 
ডাং সরকার প্রতাহ ছুই প্রহরের পর পরমহংমদেবকে দেখিতে আসি- 
তেন, ব্যাধি সম্বন্ধে কথা কহিয়! ধর্্াপোচনায় প্রবৃত্ত হুইন্সেন এবং 
গিরিশ বাবু সহিত নানাবিধ তর্ক বিতর্ক করিয়া কোন দিন সন্ধ্যার 
পর চলিয়া যাইতেন। এই বিচারের সাবাঁংশ এই স্থানে শ্রদত্ত হইতেছে । 
ভাং সরকারের মত এই যে মনুষা গুরু হইতে পারে না) কেন 
কাহার চরণ ধূলি লইতে পাবে না। ভাব, সমাধি মস্তিষ্কের বিকার 
সাকার রূপার্দি ব অবতাৰ কখন হইতে পাবে ন। এবং ঈশ্বর অসীম তিনি 
কদাচ মীম! বিশিষ্ট নহেন। ইত্যাকার গুরুতর বিষয়গুলি লইয়! বিচার হইয়1- 
ছিল থেদিন এই মকল কথ। হইল তাহার পরদিন অন্ধযার সময় ডাং 
সবকার গ্রতৃতি সকলেই উপস্থিত ছিলেন এম্ন সযয়ে ভাবের কথ। 
উঠিন। ভাব অর্থ ঈশ্বরের নামে বে অচৈতন্তাবন্থা উপস্থিত হয়, আবার 
সেইনামে ভাহা বিদুবিত হইয়া থাকে। ডং সরকার এগ্রকার ভাব 
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কখন দেখেন লাই। গলিতে করিতে একজন আটৈভগ্ক ছইলেম ভাং 
স্রকার, ভাঁছাক্ষে লাড়িয়! চাড়িকা দেধিতেছেন,। এমন, লষয় কনার একটা 
ভক্ত ছুরির পাড়লেন। তাহাকে দেখিতেছেন্, ভৃীয় রাক্তির তাৰ হইল। 
এইরূপে- এক লময়ে কয়েকটা ব্ংক্তি ভীবাক্রান্ত হইয়। পড়িলেন। ডাং সর- 
কার বিসুগ্ধী হইয়া: কোন কারণ নির্দেশ করিতে পারিলেন না । খ্রশ্বরীক 
শক্তির বৃতীস্ত নৈথর্দিক তত্ববে বদ্যপি পাওয়া যাইত, তাহ হইলে ভাবন! 
ফি থাকিত! বাই! হউক ভাং সরকার বোধ হর সে ঘটনার কিছুই 
হুঝিতে পারেন নাই। 
চরণ ধুলি গ্রহণ কর। সম্বন্ধে গিরিশ বাবুর সহিত তাহার নানাবিধ তক 
বিতর্ক হইয়াছিল । সেই তর্কে ডাং সরকার এতদূর উৎসাহিত হইয়াছিলেন 
যে,তিনি পরমহুংসদেবেব চরণ ধূলি লইতে বাধ্য হইয়াছলেন। পরম: 
ংসদেবের প্রতি ডাং সরকারের দিন দিন শ্রদ্ধা! ও ভক্তি বুদ্ধি হইতে 
লাগিল এবং এক দিন বলিয়াছিলন যে, এত দিনের গর আমি হৃদয়গ্রাহী 
বন্ধু পাইয়াছি। আর একটী ভক্তের সহিত ডাং সরকারের অনস্ত এবং 
ধওড সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিচার হইয়াছিল। ভক্ত কহিয্লাছিলেন, পৃথিবীতে 
কোন্‌ বস্ত খণ্ড বা সীম! বিশিষ্ট এবং কোন বস্ত অথও বা অদীম তাহ! 
স্বির করা যায় না। একটী বালুকা কণ।--স্থল দৃষ্টিতে খণ্ড পদার্থ বল! 
যার বটে; কিন্তু প্রক্কৃত পক্ষে এই অবস্থাটা উহার ত্বভাব সিদ্ধ নহে। 
তৃবাতুর গুরুত্ব এবং উত্তাপের তারতম্য পদার্থের! রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। বিশে-. 
ষতঃ, বালুকাঁকণ! যাহা আমাদের দৃষ্টিতে খণ্ড বলিয়া বোধ হইতেছে ;, 
উহ! অথুবীক্ষণে প্রকাণ্ড দেখাইবে। ৰলুকাকণা একটা পদার্থ নহে, উহ! 
দ্বিবিধ পদার্থের সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে । এইরূপ পদার্ঘদিগের পরমাণু 
রাই সংযোগ ক্যা সম্পাদন করিয়া থকে। পরমাণু কথাটীও আঙ্ষ 
মানিক এবং অবস্থার কথা॥ বস্ততঃ পরমাণুর আয়তন কি কেহ 
বলিতে পারেন ন! এবং বলিবারও অধিকার নাই। যদ্যপি পরমাণুব স্থির 
না. হয়, তাহা! হইলে তাহার সমষ্টি লইয়া বাকৃবিত1 কর। কর্তব্য নহে। 
ফলে সকল নঘ্বই অসীম বলিতে হইবে। ডাং সরকার কোন উত্তর 
দেন নাই। 
একদিন পরমহংসদেৰ ডাং সরকারের পুপ্রটাকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন। 
ডাং সরকার পর দ্বিন তাহীকে সমভিব্যাহাবে লইর। থিয়াছিলেন! 
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পুত্রটী যাইবাঁমাত্র গরমহংসদেব তাহার হস্ত 'ধারণ পূর্ধক স্বতন্ব গৃহ 
মধ্যে প্রবেশ করির! কহিয়াছিলেন, বাব! ! আঙ্ি তোমার জন্ক এখানে 
আঁসিয়াছি, এই বলিয়া তাহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন। 

স্ামপুকুরে অবস্থান কালীন ডাং সৰকার ব্যতীত অন্তান্ত কয়েক জন 
ডাক্তার এবং কয়েকটা কবিরাজ তাহাকে দেখিয়াছিলেন ) কিন্ত কাহারও 
বারা রোগের উপসম হুইল না। কখন দশ দ্বিন ভাল থাকিতেন এধং 
কখন বোগ এত অধিক বাড়িয়! উঠিত যে, তাহাব দেহের প্রতি আর কোন 
আশ! ভরসা থাকিত না। এই স্থানে তীছার সেব। করিবার নিমিত্ত 
কষেকটী ভক্ত এবং একটী ব্রাহ্মণ কন্তা আসিয়া জুটিয়াছিলেন। এই 
স্্রীলোকটী তক্তমতী বটে, কিন্তু তাহার কিঞ্চিৎ তমোগুণাধিক্য 
বশতঃ সেবা! কার্য্যে বিশেষ ত্রুটি হইতে আরম্ভ হইল। মাতাঠাকুরাণী 
এ পর্য্যস্ত দক্ষিণেশ্বরেই ছিলেন। আমব1! পরমহংসদেবের চরণ ধাবণ পূর্বক 
তাহ'কে সম্মত করিয়! মাতাঠাকুরাণীকে শ্তামপুকুরের ঘাটাতে আনয়ন 
কবিযাছিলাম। 

পরমহংসদেব সর্বদাই ভক্তগণ বেষ্টিত হইয়া থাকিডেন। ভক্তরা" 
তাঁহাকে কথ। কহিতে নিষেধ কবিতেন; কিন্ত তিনি তাহা শুনিতেন না 
এই স্থানে ভক্ত ব্যতীত বিস্তর ভদ্রলোকের সমাগম হইত 1- 

এই রূপে শ্তামপুকুবের বাঁটাতে তিন মাস অতিষাহিত করেন। 
চিকিৎসায় উপকাব হউক, আর নাই হউক, প্রচার কার্য্যই বিশিষ্ট রূপে 
হইত] দিবাবাত্র নৃত্য গীত, দিন রাত ঈশ্বরালোচনায় কাটিয়৷ যাইতা। 
এই স্থানে প্রত্যহই অদ্ভুত ঘটনা দেখা যাইত, সে কল লিপিবদ্ধ করিতে 
যাইলে একজনের জীবনে সংকুলান হইতে পারে না। অন্তান্ত ঘটনার 
মধ্যে কালী পুজার দিনের ব্যাপার এই স্থানে বর্ণিত হইতেছে । 

মহেন্দ্রনীথ গুপ্ত মহাশযকে তিনি গুপ্ত ভাবে কহিয়াছিলেন যে, কালী- 
পুজার দিনটা বিশেষ দিন। সে দিনে মাতার পৃঁজ। হওয়! উচিত। গুপ্ত 
মহাশয় কাঁলীপদ ঘোষের নিকট তাহ! ব্যক্ত করেন। কালীপদ গিরিশ 
বাধুব লস্থ একজন ব্যক্তি, পরমহংসদেব কর্তৃক পরিবর্তিত হুইম্মাছিলেন। 
কালীপদ তদবধি একজন প্রধান ভক্ত মধ্যে পরিগণিত। পরমহ্ংসদেবের 
প্রতি তাহার ভক্তি অনুকরণীয় । তিনি পরমহুংপদেষের তব্বাবধারক ছিলেন। 
কাঁলীপদ এই কথ শুণিয়। কালী পুজার রীতিমত আয়োজন করিয়া দৃলেন। 
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দীপ মালায় বাটা আলোকিত করিলেন এবং সন্ধ্যার পর ধুপ, দীপ, ফুল, 
বিষপত্র, গঙ্গাজল এবং সুজি, লুচি ও মিষ্টাম্লাদি পরমহংসদেবের সন্মুথে 
সাজাইয় দিলেন। চতুর্দিকে লোকারণ্য । পরমহংসদেবের ছুই পার্খে 
ছুইটী মোমের বাড়ি আলাইয়া দেওয়া হইল। সকলের সংস্কার ছিল যে, 
পরমহংসদেব নিজে পুজা করিবেন, কিন্তু কোন প্রতিমা আনয়ন কর। হয় 
নাই। কিছুকাল স্থির ভাবে সকলে উপবেশন করিয়া! রহিল। অতঃপব 
কোন ভক্তের মনে উদয় হইল যে, উন পুজা! করিবেন কি আমবা গুকে 
পুজা করিব। এই ভাবিয়া তিনি গিরিশ বাবুকে সে কথা বলিলেন। 
গিরিশ একেবারে উৎসাহিত হুইয়া বলিলেন, বলেন কি? আমাদের পূজা 
গ্রহণ করিবেন বলিয়া অপেক্ষা করিতেছেন? তিনি জয় রামকষ বলিয়। 
পুষ্পাদি গ্রহণ পূর্বক পরমহংসদেবের পাদপদ্মে অর্পণ করিলেন। পরমহংস- 
দেব আনন্দময়ীর ভাবে সমাধিস্থ হইয়। যাইলেন। তাহার সেই নব ভাবে 
সকলেই বিহ্বল হুইয়। পড়িলেন। য় রামরুষ্জ ধর নতে দিক্‌ সমুহ প্রাত- 
ধ্বনিত হইতে লাগিল, নৃত্যেব ঘটায় "সই বাটাব ছাদ অদহ্‌ বোধ করি] 
থাম্‌ থাম্‌ শব্দে আত্ম ছুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। এই সময়ে একটা 
ভক্ত পরমহংসদেবের ভাবাবসান হইতে দেখিয়] স্থজির পাত্রটী সম্মুখে উত্তো- 
লন করিয়া ধরিলেন। গপরমহংসদেব তাহ। ভক্ষণ করিলেন। তদনস্তব 
সকল প্রকার মিষ্টান্ন ও তাম্থলাদি ভক্ষণ করিয়। ভক্তদিগের অপার আনন্দ 
প্রদান করিয়াছিলেন। এই মহাপ্রপাদ লইয়া যে সে দিন কি আনন্দোৎ- 
সব হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা কর! লেখনীর অধিকার বহিভূতি। সেবকমণ্ড- 
লীর দ্বারা এই উৎ্ব্টা অদ্যাপি কাকুঁড়গাছীবৰ লমাধি-মন্দিরে, যখ। নিয়মে 
সল্প হইয়। থাকে । 

ক্রমে ব্যাধি বৃদ্ধি হকঈউ্সা উঠিল। অন্নেব মগুও গলাধঃকরণ হওয়] হুক্ষর 
হইতে লাগিল। স্বর ভঙ্গের লক্ষণ প্রকাশ পাইল, এবং শরীর জীর্ণ শীর্ণ 
হুইয়া পড়িল। কোন চিকিৎসাই ফল দায়িনী হইল না1। ডাঁং সরকারের 
পরামর্শে কলিকাতার বাহিরে বায়ু পরিবর্তনের নিমিন্ত চেষ্ট। হইতে লাগিল। 
পরমহংসদেবের শারীরিক অবস্থা অতি ভয়ানক হই পড়িয়াছিল, উঠিম 
এক পদ চলিবার শক্তি ছিল ন। এবং ক্ষত স্থানে বেদন। উপস্থিত হইত । কিন্তু 
স্থান পরিবর্তন কর! অননবার্ধ্য হইয়াছিল। বাটা ওয়ালাবাও সেই সথর বাটা 
ছাঁড়িকা দিবার জন্ত বড় বিরক্ত করিতে আরম্ভ করিল, কিন্ত করা যায় কি? 
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কোন্‌ বাঁচীতে যাইবেন, জিজ্ঞাস করিলেও বলিবেন না'। “পরমহংসদেবের 
অভিমত হইবে, এমন বাঁটী কোথা, তাহ! কেহ জানে সা । এই রূপ 
নানাৰিধ' ভাবিয়া! তাহার জনৈক সেবক ক্তাগুলি পুটে কহিলেন, খরা ! 
কোন্‌ দিকে বাটী অন্সন্ধান করা যাইবে । পরমহংসদেব ঈষৎ ছাসিয়া 
কহিলেন, আমি কি জানি। সেবক, সে সময়ে কিঞ্িৎ বিমর্ষ হইয়। মনে 
মনে বলিতে লাগিলেন, প্রত! আঁদাদের সহিভ এখন আপনার এই ভাৰ। 
বলে দিন কোন্‌ দিকে যাইৰ। অনর্থক ঘুরাইয়! 'দারিবেন না। মেবক 
গ্রাকাশে বলিলেন, কাশীপুব বরাহনগর অঞ্চলে অন্বেষণ করিব; তিনি 
ইঙ্গিতে আজ্ঞা দিলেন । আজ্ঞা পাইব। মাত্র তৎক্ষণাৎ সেই সেবক 
তথায় যাত্রা করিলেন এবং মহিম চক্রবর্তী নামক তাহার জনৈক ভক্ষের 
নিকট বাইয়! জিজ্ঞাসা করায় একটী স্ুবৃহৎ উদ্যানের অনুসন্ধান বলিয়। 
দিলেন। পরে উদ্যান স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ কবিয়। ৮০ টাকা ম[সিক ভাড়। 
ধাধ্য হই! তিন মাসের জন্য এ উদ্যানটী আবদ্ধ কর! হইল। যে দিবস 
বাটা ভাড়। হইল, সেই দিবসেই পবমহংসদেব তথায় গমন করিয়াছিলেন । 
স্থান পরিবর্তন করায় তাহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ উপকার হইয়াছিল ॥ 
গলার ক্ষত আরোগ্য প্রান হুইয়। বিশেষ বল পাইয়াছিলেন । তিনি উপর 
হইতে নামিয়! উদ্য।নে ভ্রণ কবিয়। বেড়াইতেন। ভাং সরকার একদিন 
তাহাকে দেখিতে গিয়া] বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং উদ্যানের চারি- 
দিক ভমণ করিয়াছিলেন । কিন্ত আমাদের কি হ্রদৃষ্ট ! পীড়া পুনরায় প্রবল 
বেগে আক্রমণ করিল। এবার বনুবাজার নিবালী রাজেন্্র দত্ত মহাশয় 
চিকিৎস! আরস্ত করিলেন । তিনি ক্রমাগত তিন চারি মাস ওষধ প্রয়োগ 
করিয়া কোন ফল দর্শাইতে পারিলেন না। রাজেন্দ্র বাবু নিরম্ত হইলে বৃদ্ধ 
নবীন পালকে আহ্বান কর হইল। নৰীন পালের 'ওষধ ক্রযীন্বয়ে কিছু 
দিন চলিয়াছিল। মধ্যে যধো অন্তান্ত ডাক্তারেরাঁও জাসিয়া দেখিতেন। 
খন দেখ! গেল যে কাহার দ্বারা কোন প্রকার উপকার হইতেছে না, তখন 
পরমহংসদেবের সম্মতি ক্রমে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের সর্ধঞধান' 
ডাং কোট্স্‌ সাহেবকে একবার দেখান হয়, তিনি তাহার সি দেখিখ। 
চিকিৎসাতীত ঘলিয় ব্যক্ত করেন । 

যদিও এতগুলি ইংরাজী চিকিৎসক এবং কবিরাজ মহাশয়ের! তাহাকে 
দেখিলেন, কিন্ত রোগটা কি তাহ প্রকৃত পক্ষে কেহস্থির করিতে পারিলেন 


পরমহংসদেবের জীবন, রৃতাত্ত | ১৫১ 


না|. কেহ কংরাগ রগিবেন, কেহ গণগুমাল। এবং কেহ ক্যান্সার বলিয়া 
সাব্যস্ত করিলেন । যধ্ো মধ্যে খ অস্তক্ষত শুদ্ধ হইয়! শ্ফোটকাকার ধারণ 
করিত, তাহাতে তিনি অশ্ঠাস্থ ক্লেশ বোধ কফরিতেন। এমন কি কখন 
কখন এইএস্ফোটক এত বিশ্তীর্ণ হইত যে, তঙ্থারা শ্বাস ক্লেশ উপস্থিত হইত । 
যন্ত দিন উহ? বিদীর্ণ হুইন্থা! না যাইত, ততর্দিন আর কিছুতেই শাস্তিলাভ 
করিতে পারিতেন না। বেসমযর়ে আহার বন্ধ হই! যাইত। একপোয়। 
ছুদ্ধ সেবন করাইলে এক ছটাক উদরস্থ হইত এবং অবশিষ্টাংশ বাইর 
হইয়া! পড়িত। এমন সথত্রবৎ লাল নির্গত হইত যে, সে সময় কোন দ্রব্য 
তক্ষণ করিতে পারিতেন না। কিরৎদিন পরে এই স্ফোটক বহির্দিকে 
ফাটিয়া পজ বহির্গত হইতে লাগিল। তাহাতে সাময়িক কিঞিৎ সুস্থতা 
বোধ করিতেন বটে, কিন্ত রোগের বিক্রম কিছুই কমিত না । এই নিদ।- 
রুণ রোগের যন্ত্রণা তিনি হাস্তাননে সহা করিয়াছেন । এক দিন বিমর্ষ অথন! 
চিন্তিত হন নাই। যখনই যে গিপ্নাছে তাহাদের সহিত এশ্বরীক বাক্যালাপ 
করিয়াছেন । লোকে বাধির বিভীষিক। দেখালে তিন হানিন উঠিতেন 
এবং বলিতেন, “দেহজানে ছঃখজানে, মন তুমি আনন্দে থাক।” কোন 
বাক্তির নিকট তিনি রোগের কথা কথিয়া চিন্তাকুল হুইয়াছেন বটে, কিন্ত 
তাহ। তাঁহার মনোগত ভাব ছিল ন1। 

শশধর তর্কচূড়ামণি পবমহংসদেবকে কতবীর অন্ুরেধ করিয়াছিলেন 
যে সমাধির সময় ক্ষত স্থানে কিঞ্িৎ লক্ষ্য করিলে তৎক্ষণাৎ উহ1। আরোগা 
হুইয়। বাইবে। পরমহংলদেব সে কথ] অগ্রাহ করিম! বপিয়াছিলেন, “নমাধি 
করিয়। বোগ আরেগা করিতে হইবে? এ অতি রহ্ন্তের কথ। 1” 

পরমহংসদেব যৎকালে দক্ষিনেশ্বরে ছিলেন তিনি একদিন কহিয়- 
ছিলেন যে আমি যখন যাইব সেই সময়ে প্রেমচাও ভাঙ্গিয়া দিয় 
চলিয়া যাইব, এই কথা আমাদের শ্রবণ করা ছিল। ১৮৮৬ সালের ১ল৷ 
জানুরারি তারিখ উপস্থিত হুইল । সে সময়ে তিনি অপেক্ষাকৃত 
কিঞিৎ. নুশ্ব ছিপেন । ছুটির দিন বলিয়া সে দিন এ উদ্যানে অনেক 
লোকের আগমন হইয়াছিল। 

পূর্বব সপ্তাহে তাহার কোন সেবক হরিশ মুস্তফীর পরিতাণের জন্ত 
পরমহংসদেনের নিকটে প্রার্থনা ক'রয়াছিলেন। সে দিবস তিনি কোন 
উত্তর দেন নাই। ১ল জাহ্য়ারির দিন হরিশ বাবু পরমহংসদেবের 
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নিকটে গমন করিবামাত্র তীঙ্াকে কৃভার্থকরেন। হছরিশ আনন্দে উন্ব- 
স্তের সায় অশ্রপূর্ণ লোচনে নিয়ে আসিয়া উপরোক্ত সেবককে কক্িলেন, 
ভাইরে! আমার আনন্দ যে ধরেনা? একিবাপার! জীবনে এমন 
ঘটনা এক দিনও দেখি নাই। €সবকের চক্ষে ও জল আপিল। তিনি 
কহিলেন, ভাই! প্রভূর অপূর্ব মহিম1। ৃ 
সকল তক্তগণ একত্রে বপিয়া আছেন, এমন সময়ে পবমহংসদেব দেবে- 
নরকে ডাকাইয়। পাঠালেন । দেবেন্ত্র ফিবিয়া আপিয়। কহিলেন, পরম- 
হংসদেব প্িজ্ঞাসা করলেন রাঁম যে আমায় অবতাব বলে, এ কথাট! 
তোমর! স্থির কব দেখি? কেশবকে তাহার শিষ্েব। অবভাব বলিত। 
তিনি কেন যে এ কথ! জিজ্ঞ(প। করিলেন, তাহার কারণ কে বলিতে পারেন ? 
সে ক্ষেত্রে কেছ তাহার মীমাংনা করিতে পারেন নাই। অপবাহ্ন 
কালে ভক্কেরা বাগানে বেড়াইভেছেন। এমন সময়ে দেখিলেন যে, 
পবমহংসদেব সেই দিকে আপিতেছেন। ভক্কেরা সকলে আগ্রহের সহিত 
তাহার আগমন প্রতীক্ষা কবিতে লাগিলেন। সেই দ্িনকাঁর রূপেব কগ। 
স্মরণ হইলে শামব! এখনও আশ্চর্য হইক়] থাকি। তাগব সর্বশবীব 
বন্ধাবৃন্ধ এবং মস্তকে সবৃজ বনাতের কাণ ঢাক! টুপি ছিল, কেবল মুখ- 
মণ্ডলের জ্যোতিতে দিজ্মমগুল আলোকিত হইয়াছিল । মুখের যে অত 
শোতা হইতে পাবে, তাহ কাহাঁব জ্ঞান ছিল নাঁ। সেইরূপ আব এক 
দিন হাতি পুর্বে নবগোপাল ঘোষেব বাটাতে সম্কীর্ভনের সময় দেখা 
গিষাছিল। তিনি নিকটে আ'পিয়। দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্বক কহিলেন, আমি 
আরকি তোম'দের বলিব? আশীর্বাদ করি তোমাদের সকলের চৈতন্য 
হউক। এই বলিতে বলিতে তাঁহাব ভাবাঁবেশ হইল। ভক্তের! পুষ্পচররণ 
পূর্বক জয় বামক্কষ্খ! বলিব তাহাঁব চবণে ম্মঞ্জলী প্রনান কবিতে লাগি- 
লেন এবং কেহ কেহ পুষ্প গুলি উদ্ধে নিক্ষেপ করায় যেন, পুম্প বৃষ্টির 
ন্যায দেখাইতে লাগিল; সকলেই আনন্দ পরিপূর্ণ হইলেন। পরমহংস- 
দেব কিঞ্চিৎ ভাবাবসান করিয়া! অক্ষগকুমার সেনের বক্ষে হস্তার্পণ করি- 
লেন। তাহার শরীর হইতে যেন, প্রেমের বিছ্বাৎ সঞ্চালিত হইল । অক্ষয় 
বাবু বিভোর হইয়! আনন্দাশ্র বিসর্জন করিতে লার্গেলেন। ততৎপরে 
নবগোপাল ঘোষ, তাহার পর উপেন্ত্রনাথ মঙ্গুমদার, তাহার পর রামলাল 
চট্টোপাধ্যায়, তাহার পর অভুলক্ৃষ্জ ঘোষ, তাহার পর গানুলী, ইত্যাদি 


পরমহৎসদেধের জীবন বৃতাপ্ত। ১৫৩. 


কয়েক জনের পরিত্রাণ হইলে হরমৌঁছুন মিত্রকে সন্থুথে আনয়ন করা 
হইল। তিনি হর মোহনকফেম্পর্ণ করিধা বলিলেন তোমার আজ থাক । 
( ইতি পূর্বে হরমোহনের নিমিত্ত আর একবার পবমহংসদেবের নিকট কৃপ! 
প্রার্থন। কর! হইয়াছিল ; কিন্তু সেবাবেও তিনি “এখন থাক” বলিয়াছ্িলেন ) 
এই, বলিয়া! তিনি গৃহ।ভিমুখে প্রত্যাঁগমন করিলেন। ভক্জদিগের ষে দিন 
আনন্দের আর অবধি ছিল না, কিন্তু হাঁ! কে জানিত যে, এই তাহার 
শেষ অভিনয়। কে জানেত যে, আব আমাদেব গ্ররেমদাত। রামকৃষ্ণ 
প্রেম বিতরণ কবিবেন না। তখন আমবা ছন্দ।ংশেও জানিতে পারি নাই, 
অথব] একথ! মনে উদয় হয় নাই ঘে, এই সেই পুর্ব কথিত প্রেমভাও ভঙ্গ 
করিবার দিন ফুবাইয়া গেল! তখন ত আমবা আভাতষও জানিতে পারি নাই 
যে, পরমহংসদেব লীলা রহস্ত পরিসমন্ত কবিয়া আনিলেন। মনের কত 
আশা, কত ভর়স1, কত হবে, কত দেখবো, সে সকল মনে এক কথায় সম্পূ্ 
করিয়! দিবেন, তাহ! কেহ আমর! শ্বপ্নেও দেখিতে পাই নাই, কথন কল্প- 
নায়ও ভাবি নাই। আমর! আনন্দ কবিগ্বা লইলাম, আমাদের স্বার্থ চরিতার্থ 
হইল, শান্তি আসিঙ্না নকলকে অধিকার কবিল, সে ধিনকার বঙ্গ-তুমির 
যবনিক। পড়িয়া গেল। 

তাহার পব আর তাহাকে সেবপ অবস্থায় দেখ। যায় নাই, রোগের 
ক্রম ক্রমাগত বৃদ্ধিই হইতে লাগিল। কগিত হৃইয়!ছে যে, আহার কমিরা 
গিয়াছিল ; স্থতবাং ক্রমশঃ দেহের মাংস বসা শেবিত হইয়। কেবল ঢর্মাচ্ছা- 
দিত অস্থি কথানি অবশিঞ্ ছিল নাত্র । এক দিনেব শে(ণিত আঁবের কথা মনে 
হইলে অদ্যাপি অঙ্গ শিহরিয়া উঠে। এত শোণিত বহির্গত হইত; কিন্তু" 
তথাপি সে সময়ে কখন বিমর্ষবুক্ত হইতেন ন। বরং কত রহম্ত করিতেন। 

এই সময়ে পূর্কোল্লিখিত সন্ন্যাসী ভক্তদিগের মধ্যে রাখাল, যোৌগেন, শখ 
বাবু রাম লালটু শরৎ এবং গোপাল প্রন্তি কয়েক জন সেব৷ কার্ধ্যে 
নিধুক্ত ছিলেন। সকলেই প্রাণপণে সেব। করিয়াছেন; তাহার বিরুদ্ধে 
কে কহিবে? তাহাদের সেবাই ধ্যান, সেবাই জ্ঞান, মনঃ প্রাণ যেন সেবা- 
তেই নিমগ্ন ছিল। তাহারা সংসার সুখ এক দিকে কাকবিষ্ঠাবৎ জ্ঞান করিয়া, 
অপর দিকে প্রভুর সেবাই সংসারেব একমাত্র কর্তব্য মনে করিয়! আত্ম নিবে- 
দন কয়িয়াছিলেন; কিন্তু শশী সেবা তুলনা! রহিত এবং অন্থকরণীয়। 
যদ্যপি সেব। বলি সংসারে কোন কথ। থাকে, তাহ। হইলে শশীই তাহ! 


স্পা 
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জানিত, যদ্যপি কাহাকেও সেবাৎ বলিয়া কহ। যার, তাহা হইলে শলী- 
কেই সর্বাগ্রগণ্য বপ্িক্ক। কহা৷ যাইবে ? বদ্যপি ক্মটতুকী অস্ত কেহ 
দেখিতে চাহেন, তাহ! হইলে তিনি শশীকে আদর্শ দেখিবেন । শশীর 
গুণই সব, পোষ নাইঃ তবে মনুষ্য নির্দোধী হইতে পারে না এইটা 
প্রবাদ আছে। বিনা বিচারে, বিনা স্বার্থপক্ষে দৃষ্টি রাখিয়া, বিনা 
বাকৃবিতশ্াঁর, এক মনে পরমহংলদেবের সেব! করিত? ইহাকে যদ্যপি 
দোষ কছা। যায়, এইটা তাহার দোষ ছিল। হনুমানের দাস্ত ভক্তি আমরা 
শ্রবণ করিয়াছি; শশী দাস্ত ভক্তির পরাকাষ্ঠ। দেখাইয়ছে। অমন ভক্ত 
চূড়ামণি আমরা পরমহংসদেবের একটা ভক্তকেও দেখি নাই। একথ! 
আমর! অতিরিক্ত বলিতেছি না। যে কেহ পরমহংসদেবের নিকট গিয়াছেন, 
লকলেই একটা স্বার্থের সন্বন্ধ রাখিয়াছিলেন। কিসে পরিত্রাণ হইব, কিসে 
সাধন ভজন হইবে, কিসে যোগমার্গ পরিত্রমণ করিতে সক্ষম হইব, এইরূপ 
একট! না একটা ভাব সকলেরই ছিল। শনী সে বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ । দে 
নিক্ষাম ধর্ম প্রত সেবা, আত্মনিবেদন করিষ প্রভূ সেবা করিতে শিখিয়া- 
ছিল; তাহা জীবনে সাধন করিয়া নিজে কৃতার্থ হইয়াছে এবং যে কেহ 
শশীর এই দাস্ত ভক্তির উপাখ্যান শ্রবণ করিবে তাহার সেই ভক্তি লাভ 
হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। শশী! তুই ভাইধন্ত! তুই যথার্থ সেব 
শিক্ষ! করিয়াছিলি? পৃথিবীর সারধর্ম, সারাৎসার কর্ম গুরুসেবা ! 
যদ্দি দেখিবার কিছু থাকে, তাহ। শ্রাগুরুর প্রপাদপন্ন ! যদ্যপি করিবার 
কিছু থাকে ক্তাহ। শ্রীগুরুর শ্রীচরণ বন্দনা, এবং হদ্যাপি শ্রবণ করিবার 
কিছু থাকে, তাহ! শ্রীগুকর গুণ-গাথা ! শশী তুই তা করিমাছিস্‌? প্রাণ 
ভরিয়া, আকাঙ্া মিঠাইয়া করিক়্াছিস্! কখন মনে হয়, তুই নুঝি 
জন্মানস্তরে সেবা! করিবি বলিয়া পঞ্চ'তপা করিম়াছিলি-:অথব! গল। 
কাটিয়া শোণিত দান কক্সিষাছিলি, তাই প্রভু তোর জন্যে উৎকট ব্যাধি 
গ্রন্থ হইয়। সেব! গ্রহণ করিবার নিমিত্ত তোর নিকট জড়বৎ শরন করিয়া- 
ছিলেন । তুই ভাই মানব দেহ ধারণ করিয়। প্রক্কৃত কর্তব্য কর্ম বুঝিয়া- 
ছিলি, তুই সেই নিমিত্ত প্রভৃর বিশেষ কৃপাপাত্র। তাহার দয়াতে তুই 
আজ সেবক মণ্ডলীর শিরোমণি। প্রতু যেমন আমাদের গুকু--গুরু বলিয়! 
স্পর্ধা জ্ঞান হয়, তেমর্নি তুই তাহার সেবক। পরিচয় দিবার যোগ্য পাত্র 
তুই অদ্বিতীয় । 


পরমহংমদেবের 'জীধন খৃত্বান্ত | ১৫৫ 


মাতা ঠাকুরাণী দিও নিকটে" ছিলেন, কিন্ত সেবার অন্ত তাহাকে 
কান্ত হইতে হইত না। শশী সকল দদিকেদৃষ্টি রাখিত। অন্তান্ত সন্ন্যাসী 
ভক্তেরা পরমহংসদেবের সেবায় আশজ্প-বিসর্জন দিদ্বা ছিলেন বটে, কিস্ত 
তাহাদের জপতপ করিবার 'বড় বাসন! হইয়াছিল। কখন কৌপীন 
পরিয়া চিম্টে লইয়া গানে তন্ম মাধিয়া সন্ন্যাসী সার্জিতেন, কখন ধুনি 
জালাইয়া অগ্নির উত্তাপ সম্ভোগ করিতেন, কখন উপবাসাদি নিয়ম, 
করিয়া দিন যাপন করিতেন, শশীর এ সকল কিছুই ছিল ন1। 

পরমহংসদেব নাকি কয়েকটা সন্যাসী ভক্তদিগকে ভিক্ষা করিতে 
অনুমতি দিয়াছিলেন, তাহারা সেই জন্ত মধো মধ্যে ভিক্ষা করিতে 
যাইতেন। তিনি নন্ত্যাপী ভক্তদিগের কথ। গ্হী ভক্তদিগকে বলিতেন 
না এবং গৃহী ভজ্দ্িগের কথ। সন্ন্যাপীদিগকে বপিতেন না । কিন্ত কখন 
কখন উভয় পক্ষেব নিকট উভয় পক্ষের দোষ বলিয়া দিতেন। তাঁহার। 
পরম্পর পরম্পরকে' শাসন করিতেন । এই ব্ধপে এই উভয় শ্রেণীদিগেব, 
মধ্যে কিঞ্ৎ বৈরীতাৰ ছিল এবং অদ্যাপিও আছে। 

এই কাশিপুরের উদ্যানে পরমহংসদেৰ আট মাস অবস্থিতি করিয়া- 
ছিলেন। তথাকার যাবীক্ন ব্যয় গৃহী ভক্তের! সরবরাহ করিতেন। 

পরমহংসদেচবর অবস্থা দিন দিন পরিবর্তন হইতে লাগিল। যখন 
আহার কমিয়া গেল, যখন উত্থান শক্তি প্রহিত হইল, যখন একেবাৰে 
স্বর ভঙ্গ হইয়া! গেল, তখন অনেকেই হতাশ হৃইয়! পড়িলেন। অনেকেই 
মনে করিলেন যে, আর রক্ষা নাই। চেষ্টার ক্রন্টা কিছুই হইল না, ডাক্তারী, 
কবিরাজী, অবধোৌত, টোটকা গ্রস্ৃতি সকলেরই সাহায্য লওয়া হুইয়1” 
ছিল ক্ষিস্ত কিছুই হইল না। কোন কোন ভক্ত স্ত্রীলোক তাঁরকনাথের 
সোমবার করিতেন এবং নারারণেয় চরণে তুলসী দিতেন, কোন ভক্ত 
তারকনাথের চরণামূত ও বিহব পত্রাদি আনাই! ধারণ করাইলেন এবং কেহ 
হত্য। দিয়াছিলেন, কিন্ত সকলই বিফল হইয়! গ্রেল, সুতরাং সকলের আশ! 
ভরসা আর কিরধপে থাকিতে পারিবে € পরমহংসদেবের নিকটে কত বার 
ভক্তের! কাদির! বলিক়াছিলেন যে, আপনি নিজে না আরোগ্য হইলে কেহ 
ব্যাধির শাস্তি বিধান করিতে পারিবেন না| ডিনি হালিয়। কহিয়াছিলেন, 
শরীরটা কাগজের খাঁচা, আর গলায় একট! ছিঞ্জ হইয়াছে দেখিতে পাই। 
ইহার জন্ত আবার করিব কি? এইরূপে সকল কথ! উড়াইয়! দিতেন । 
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ক্রমে শ্রাবণ মাস অতীত প্রায় হইল। ও১ শে শ্রাবণ পুর্ণিম। রবিবাপ। 
প্রাতঃকালে তিনি কোন ভক্তকে ডাঁকাইয়া পঞ্জিকা দেখিতে কহিলেন । 
৩১ শে শ্রাবণের সকল বিবরণ শ্রবণ করিয়! ঘেই ১লা ভাদ্র মাঁসটা 
তীহার কর্ণগোচর হইল, অমনি তাহ[কে 'চুপ কধিতে কহিলেন। সেই 
দিন কেমন এক রকম হইশ়। উঠিরাছিলেন। অপবাহ্কের কিঞিৎ পরবে 
নবীন পাল ডাক্তার পুনবায় উপস্থিত হইলেন। পরমহংসদেব কহিলেন ; 
আজ আমার বড় ক্লেশ হইতেছে, দুইটা পার্খযেন জলিয়! উঠিতেছে। 
ৰলিয়। হস্ত প্রসারণ করিয়া দিলেন। নাডী দেখির1 ডাক্তারের চক্ষু 
স্থির হইল। পরমহংসদেব লিজ্ঞাঁসা কবিলেন উপায় কি? ডাক্তার কি 
বলিবেন ভাবিয়া অজ্ঞান হইলেন, কোন উত্তৰ প্রদান করিতে পাবি- 
লেন না। পরমহংমদেব পুনবায় কহিলেন, কিছুতেই কিছু হইতেছে 
না। বোগ হুংসধ্য হইয়াছে? ভাক্তাব “তাই ত” বলিয়। অধোবদন 
হইলেন। পরমহংসদেব দেবেক্্রকে সম্ভাষণ পুব্বক তুঁড়িয় দিয়। কহিলেন, 
এর এত দিন পবে ধুলকি? বোগ আবোগ্য হইবে বলিষ। 
আমায় চিকিৎসা করাইতে আনিয়াছে। যদি রোগই ন। সারে, তবে 
বৃথা কেন এ যন্ত্রণা? তিনি বোগের কথা কিন্ব। ডাক্তারের কথা আর 
যুখে আনিলেন না। অত্রঃপর তিনি কহিতে লাগিলেন দেখ আমাৰ 
হাড়ি হাড়ি ডাল ভাত খাইতে ইচ্ছা! হইতেছে । দেবেন ছেলে 
ভুূলাইবার মত কত কি বলিল, কিন্তু তকে ভুলাবে কে! ূ 

সে রাত্রে সুজি ও ছুগ্ধ অপর দ্বিনের অপেক্ষা সহজে গলাধঃকরণ 
কবিতে পারিয়াছিলেন এবং সুখে প্রায় রাত্র ১ট। পর্ধযস্ত নিদ্রি 
ছিলেন । ১টার পূর্বে উঠিয়া বসিলেন এবং স্জি ভক্ষণ 
করিলেন । স্থজি ভক্ষণানস্তর, ১ট1 ৬মিনিটের সময় তিনি সহসা 
সমাধিস্থ হইয়া ষাইলেন। ভন্তদিগের প্রাণ পুর্ব হইতে কেমন বিক্কৃত 
হইয়াছিল, তাহার সমাধিস্থ হওয়ায় সকলেরই আতঙ্গ হইল। তাহা- 
দের প্রাণ ছু করিতে লাগিল এবং যেন সে গৃহ শূন্তময় বোধ হইল। 

অমন পূর্ণিমার রাত্রি, বিশেষতঃ সেই দিন পাইকপাঁড়ার কাশিপুরেব 
ঠাকুর বাটা হইতে কাঙ্গালী বিদাঁয় হইতেছিল, তজ্জন্য এ স্থান দিয় সমস্ত 
রাত্রি লোকজন ঘাতাধাত করিতে ছিল, কিন্তু ভক্তদিগের হতাশ বিভীষিক। 
আমিতে লাগিল। তীহার। নিশ্চয় মহাসমাধি বলিয়া! দ্ধান কবিলেন। 
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সে রাত্রে আকাশে নানীবিধ পরিবর্তন ও উত্জ্মণ্ডল দেখ! গিক়্াছিল। এই 
বিষম সমাঁচার রজনীযে।গেই অধিকাংশ স্থানে প্ররিত হইয়াছিল এবং 
সেবকগণ সকলেই তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। 

এ দিকে কাল-াত্র বিদাষ হইল। ১ল! ভাদ্রেব প্রাতঃ সমীরণ রামরুষ 
ম্নব লীলা জম্ববণ করিয়াছেন, এই বার্কী ঘবে ঘরে কাপে কাণে প্রদান 
করিল । বে সংবাদ কেহ প্রত্যাশ! করেন নাই, ষে সংবাদ পাইবার জন্য কেহ 
প্রস্তুত ছিলেন না, আজ সেই অভাবনীয়, অটিন্তনীষ সংবাদ আসিয়। উপস্থিত 
হইল। হাঁষরে! এত সংবাদ নহে, এ যে বন্রাঘাত, বজ্কাঘাত অপেক্ষা ও 
কঠিন। বজাঘাতে প্রাণ যাঁয়, তাহাতে যন্ত্রণ। সা করিতে হয় না, কিন্ত 
এর আঘাত বজেব গ্াঁয়,কিন্ত গ্রাণ বহির্গত না হওয়য়ি যন্ত্রণা বিরাম ভয় 
না। যেষন তাহাব সহিত নিত্য নব নব আনন্দ সম্ভোগ হইয়াছিল, 
এখন তেমনি নব নব বিবহ জাল! সমুখিত হইব! দেহ দাহ কবিতে লাগিল। 
যখনই মনে হয় যে, তিনি আব নাই, আর তান আদর পুর্ণ অমিয়বৎ 
কথা শুনিতে পাইব না, নিকটে যাইলে আব তিনি তেমন করিয়। বষিতে 
বলিবেন না, বিবষ সন্তাপে উত্তাপিত হইয়া! যাইলে আর তিনি শাস্তি বাৰি 
গ্রুদান করিবেন না, আর তিনি আমাদের লইয়া সংকীর্তনে মাতিবেন 
না, আর তাহাঁব অপূর্ব নৃত্য দেখিতে পাইব না, জর তাহার বদন 
বিনিঃস্থত হরিনাম ধ্বনি গুনিতে পাইব না। হায় হায়! আমাদের কি 
হইল! কেন এমন সর্বনাশ হইল! আব কাহার কাছে যাইব, কোথাঁধ, 
গিয়] প্রাথ মন নীতল করিব। এই উনবিংশ শতাব্দীর হিল্লোলে পড়ি! পগ 
হারা হুইয়! বাহার চরণ কৃপায় স্থির হইতে পাবিয়াছিলাম, আজ তিনি 
কোথায় ? আমাদেব অবুলে ফেলিয়। কোথায় চলিয়! গেলেন ? কুল-বালার! 
ঘাহাদের কেহ কখন চন্দ্র হুর্যা দেখিতে পায় নাই, তাহার! পর্ধ্যস্ত কুলেব 
মন্তকে পদাঘাত করিয়া জন্মের মত সেই রামরুষ্ণ মৃহ্তি দর্শনেব জগ্ত রাজপথে 
আপিরা দাড়াইল। আর ভয় নাই, আর লজ্জা নাই, এখন কুল মান সেন 
জলাঞ্জলি দিয়। ধাঁমকৃষ্খ গুণ-সাগরে লক্ফ প্রদান করিল। কোন সেবিকা, 
গ্রভূকে শেষ দেখ। দেখিয়া! আসিবার অন্ত তাহার স্বামীর অনুমতি চাহিগ্না- 
ছিলেন, তাহার স্বামী কোন উত্তর করিতে পারেন নাই । কি বপিবেন ? এক 
দিন বে সহধন্মিনীকে স্বামী যাহা স্ত্রীকে কদাপি প্রদান করিতে “মর্থ হয়, 
এমন অমুল) রত্ব, নত্ের বিনিময়ে যে রদ লাভ হয় না, হইবার নহে, তাহা ও 
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দিয়াছিলেন, অদ্য তাঁহাকে কি দেখাইতে লইয়া যাইবেন ! এই ভাবি উত্তর 
দিলেন না । আর যদ্িই তাহাকে দেখিবার পাঁধ হইয়। খাকে, এ জন্মে ত 
আঁব সে রূপ দেখিতে পাইবে না, আঁজ সেই রূপ চির দিনের জন্ম পর্ধী কৃত 
করা হইবে; কিন্তু যাইলেও ত দেখিতে পাইবে না। ভক্কেরা তীহাঁকে 
ঘিরিয়া বসিয়া আছে, এই ভাবিয়! নিরুত্তর ছিলেন। যাহার প্রা উচাটন 
হয়, যাহার প্রাণ যে কার্ধোে ধাবিত হয়। মন কি তাহার গতি রোঁধ করিতে 
পাবে ? সেবিক! শুনিল ন1-_-সে যথা সময়ে আপনি যাইয়। উপস্থিত হইল । 

নেপাল রাজ-প্রতিনিধি বিশ্বনাথ উপাধ্যাপন এই হৃদয় ভেদী সংবাদ 
প্রাপ্ত হইবা মাত্র প্রাতঃকালেই তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখি- 
লেন যে, যদিও তাহার সর্ব শরীর কণ্টকিত ও কঠিন হইয়াছে এবং 
চক্ষু স্থির হইয়। গিয়াছে বেস্তু তখন পর্য্যন্ত তাহার মেকর্দও উষ্ণ রহিয়াছিল। 
তিনি এই লক্ষণ দ্বার! মহা-সমাধি ব1 মৃত্যু কহিলেন না। তাহার এই কথ! 
শরবণ পূর্বক ডাং সরকারকে আহ্বান করা হুইয়াছিল। তিনি আসিয়া মৃত্যু 
স্থির করিলেন। এক্ষণে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল। ভক্তের তখন একে 
দিশেহারা পথিকের গ্তায় দিখ্িদিক্‌ জ্ঞান বিবর্জিত বাতুল প্রায়, তাহার! 
এই ভব জলধির মধ্যস্থলে দেহ তরীর কর্ণধার বিহীন হইয়া! জোতের 
আকর্ষণে ইতস্ততঃ বিখুণিত হইতে ছিলেন । তাহাদেব জীবন মরণের একমাত্র 
সহাধ, সম্পত্তি, সম্বল, জ্ঞান, বুদ্ধি, বল, গুক শান্ত্র বন্ধু অভাব জনিত কর্তব্য 
বিমুঢ় প্রায় হইয়াছিলেন। তাহাদের হৃদয়েব পুর্ণ শশধর সহল1 কাল মেঘাবৃত 
হইয়! সর্বতোভাবে তমসাচ্ছন্ন করিয়াছিল? সুতবাং তাহাদেব দ্বার! এ গুক- 
তর বিষয় মীমাংসা হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল। এমন ফি অনেকে তাহাকে 
কি দেখিব, কেমন করিয়! দেখিব ভাবিয়া নিকটেই যাইতে পারিলেন 
না। তাহার। এই বিপদ কাহিনী সাধারণকে বিজ্ঞাপন করিলেন। যে খানে থে 
কেহ ছিলেন, সকলেই আনিয়া! উপস্থিত হইলেন। লোকে লোকারণা হইল। 
তৎকালে কয়েকটা নন্ন্যাসী আসিয়াছিলেন, তাহার! পরমহংসদেবেক মহ! 
সমাধি সাব্যস্থ করিয়! যান। তাহাদের কথাই বিশেষ প্রামাণ্য বলির! স্বীকার 
কব! হইলেও দীর্ঘকাল পর্যাস্ত অপেক্ষ। কর] হইয়াছিল। 

পরদিন পাঁচ ঘটকার সময় দ্বিতল গৃহ হইতে মহা -সমাধিস্থ মহাপুরুষের 
শবীব বাহিরে আনয়ন পূর্বক এক বিস্তীর্ঘ পর্য্যস্কোপরে উপবেশন করাইয়। 
আর্্ বন্ত্রে অঙ্গ পরিফার করিয়া দেওয়া হইল। তদনস্তর পীতাম্বর পরিধান 


সরমহংসদেবের জীবন বৃত্তান্ত । ১৫৯ 


করাইয়া শ্বেত চর্ণন হবার সর্ব শরীর আবৃত কর! হইল। শরীর অন্থস্থ ছিপ 
বলিয়। আজ বর্যাধিক কাল, চন্দন দেওয়া হয় না, অন্দা মনের সাধে জন্মের 
মত চন্দন পরান হইল | গলদেশে ফুলের মালা, মন্তকে ফুলেব চুড়া, কটিদেশে 
ফুলেব বেড়াঃ চরণে ফুলের নূপুর । প্রভু আমার আক্ধ যেন ফুল, শয্যায় শয়ন 
ফরিয়াছেন। পালক্ক খানি ফুলেৰ মালায় সুশোভিত করিলে, ভক্ত মগ্ডলীসহ 
ফটোগ্রাফ, লওয়। হইল। প্রভূব মে দিনের শোভা! কত হইয়াছিল, তাহ? 
ধিনি দেখিয়াছেন তিনি তাহার পঙ্গপাতী হইয়াছেন । এমন সদয় ভক্তবীর 
স্থরেল্সর আদিয়া৷ উপস্থিত হইলেন। তিনি বাটী হইতে পুষ্প ও বিন্বপত্র 
লইয়। গিয়াছিলেন। তথাত্ম উপন্থিত্ত হইয়! তিনি সবোদূনে কহিলেন, গুক- 
দেব! আজ আপনাকে এই অবস্থায় দেখিতে হইল ! আর বলিব কি? সকল 
আশ। তরসা আগনার সহিত বুঝি শেষ হইল, এ পাপিষ্ের এই শেষ পুষ্পাঞ্জলি 
গ্রহণ করুন, বলিয়! তাহার চরণে পুষ্প বি্রপত্রাদি প্রদান করিলেন । 

৬্টার পর মৃদঙ্গ করতাল সহকারে হরিনাম সংকীর্তন পূর্বক তাহাকে 
জাহুবীতটে আনা হইল । পথিমধ্যে হাহাকার রবে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত 
হইতেছিল। এই সময় বৃষ্টিধারা পতিত হওয়ায় অনুমান হইয়াছিপ যেন, 
তাহাদের হুঃথে ছুঃখিত হইয়। বরামকৃষ্খ পতিত পাখন রূপে জন্মিযাছিলেন। 
তাহার অকালে দেহ ত্যাগে অগতিদিগেরর গতি হঈবে ন। ভাবিয়। স্বর্গের দেব 
দেবীগণ নয়ন ধার। দ্বারা তাহাদের মনছুঃখ জানাইয়াছিলেন। 

সন্ধ্যার পুর্বান্ধে চিতা প্রস্তত হয় এবং রামরুষেের দেহ তদুপরি সংস্থাপন 
পূর্বক অগ্নি সংস্কার করা হইয়াছিল। ত্রেলোক্যনাথ সান্তাল সেই ক্ষেত্রে 
তৎকালোপযুক্ত গান করিয়াছিলেন। এক ঘণ্টার মধ্যে চিত! সকার্ধ্য সাধন 
করিয়া! লইল। যখন চিতানল পুর্ণ প্রগাবে জলিতে ছিল সেই সময় ঠিক 
চিতাব উপর পুন্প বৃষ্টি হইয়াছিল। এক ঘণ্টার মধ্যে রামকুঞ্ঝ মূর্তি পা্ধী- 
কৃত করিয। তাহার চিভাবশিষ্ট অস্থি পুঞ্জ একটা তাঘ্রেব পাত্রে রক্ষ। পুর্ব 
কাশিপুরের ঘাটে অবগাহনাদি কার্ধ্য সমাধা করিবার নিমিত্ত সকল ভক্তেব। 
শৃন্ত মনে ও শূন্য প্রাণে সমাগত হইতে লাগিলেন । পথিমধ্যে এক অভাবনীয় 
বিভ্রাট উপস্থিত হইল। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক ভক্তটার পায়ে 
কাল ভূজঙ্গ দংশন করিল। সর্পঘথাতে উপেন বসিয়। পড়িল। তাহার 
পায়ের উপরিভাগে বন্ধন দেওয়? হইল এবং ক্ষত স্থানটী উত্তপ্ত লোহ শলাক। 
দ্বারা দগ্ধ করান হইল কিন্ত প্রভুর মহিমাম্ম উপেনেব আর কোন ক্লেশ 
হয় নাই। সেই ক্ষত স্থানটা প্রায় ৪৫ মান নীলবর্ণ ও স্ফীত হইয়াছিল। 

রামের লীল1 ফুরাইল । ধাহাকে লইয়া আমর। গত কয়েক বসব 
হইতে আনন্দ রল্গভবামর গআভিনয় করিতেছিলাম, আঙ্জ তাহাব যমনিক। 
পতিত হইল । আমাদের ন্যায় পাপীদিগের সহবাস কি পুণ্যমযেব অধিক 
দিন ভাল লাগে? যাহার্দের সহবাল সহোদর কমন। করিয়! পরিত্যাগ কবে, 
সে সহবাস তিনি বলিয়। এত দিন করিতে পাবিয়াছিলেন। সুতরাং আমবা 
তাহাকে কৌশল করিয়! তাড়াইয। দিলাম। সমুদ্র মন্থনে্ন হলাহুল শিব পান 


১৬৩ পরমহংমদৈবধের জীবন বৃত্তান্ত | 


করিয়! আঁপনি নীলকহ হইয়াছিলেন। পরমহংসদেবও আমীদের পাপ বিষ 
ঘাঁরণ করিয়া সেই বিষের অসহা জাল! আপনি সহা করিলেন । পৰে যাহ! 
কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহা! দ্বাব! তাহ'র দেহ ভন্মীভূত করিষ! নিবন্ত হইলাম । 
কন্ম ভিন্ন কর্ম হুত্র কাটে না। পাপেব প্রায়শ্চিত্ত চাই, কিন্ত এত শুলো জুরা- 
চো'ব, লম্পট, বিশ্বাসঘাতক, বিনা সাধনে, বিন! কর্মে, পরিত্রাণ পাইল কি 
রূপে? তিনি বার বার বলিযাছ্েন যে, তোমাদের সকলের পাপ ভাব গ্রহণ 
করিয়। আমি অন্ুস্থতা ভোগ কবিতেছি। হায় প্রভূ! আমবা ন৷ বুঝিষা 
পাপের ভাঁব দিয়াছি। আমরা যদ্দি জানিতাম যে আমাদের জন্য আপনি এত 
ক্রেশ পাইবেন । তাহা হইলে হয় ত আনন্দে সহিত মে হুঃখ আমরা 
সহা কবিতাম। কিন্তু আমর! স্বার্থপর, একথা পূর্বে স্বকর্ণে শুনিষাঁও তখন 
চেতন হয় নাই, তখন উহ! প্রভৃব বহস্ত বলিয়াই জ্ঞান ছিল। যেদিন 
রাতে আযাসেটিক আমিড সেবন কবিষা শোণিত বমন করিষা আমাদের 
গ্রীবা ধারণ পূর্বক বলিয়াছিলেন, এত রক্ত বাহিব হইতেছে তগাঁপি 
প্রাণ যাইতেছে না কেন? আমব। পাষণ্ড বর্বব, সচ্ছন্দে কহিয়াছিলাম 
“যাওয়া উচিত ছিল ।৮ এখন সে রহম্ত কোথায়? এগন সেই কথ! 
গ্মবণ হইয়া আপনব শিবোদেশে আপনি করাঘাঁত কবিতেছি। এখন 
মনে হইতেছে যেকি সর্বনাশই কবিয়াছি? কেন তখন গর্দভেব স্যাঁষ 
অমন বুদ্ধি হইয়াছিল । আরে পামব মন! তোৰ কথ! শুনে এমন বিষাদেব 
দিনেও হাসি পায়। তুই গর্দভ ব্যতীত মন্থষ্য ছিলি-কবে? প্রভৃব চবণ ধুলি 
স্পর্শে মনুষ্য পদবাচ্য হইতে পারিয়াছিস্, এখন কি সে কথ। মনে নাই? 

রামকুষ্ বিসর্জন দ্রিষা কেহ পুতনীরে অবগ।হন করিলেন এবং কেহ 
আপনাকে পবিত্র জ্ঞানে কাশিপুরেব উদ্যানে অস্থিপূর্ণ পাত্রটী রাখিয়। শ্ব স্ব 
গৃহে প্রস্থান কবিলেন। 

অস্থিপুপ্ত সপ্তাহকাঁল কাশিপুবের উদ্যানে রহিল । প্রত্যহ রীতিমত 
গুজা ও ভোগ বাগাদি হইত। জন্মাষ্টমীব দিন অস্থিগুলি কীকুড়গাছির 
যোগোদ্যানে যথা নিয়মে সমাহিত হইয়! তিবোৌভাঁব মহোৎসব কার্ধ্য মহা 
সমারোহের সহিত সম্পন্ধ হ ইয়াছিল। তদবধি এই স্থানে নিত্য পুজাব 
ব্যবস্থা! হইয়াছে। প্রতি বৎসর এই স্থানে ছুইটী মহোৎসব হইয়া! থাকে । 
কালীপুজাৰ দিন পরমহংসদেব ষেকপে পুজা করাইয়াছিলেন, অবিকল সেই- 
বূপে তাহাব পূজা কর! হয় এবং তিরোভাব উপলক্ষে জন্মাষ্টমীর পূর্ব এক 
সপ্তাহ বিশেষ ভোগ রাগ এবং সন্কীর্তনাদি হইয়া শেষ দিনে নগর কীর্তনাদি 
হইয়। তাহার শেষ দিনেব আজ্ঞা “ছড়ি হাড়ি ডাল ভাত” ভোগ দেওয়। হয 
এবং তাহ। উপস্থিত নিমস্ত্রিত এবং অভ্যাগত ব্যক্তিদ্িগকে বিতরণ কর। 
হইয়া থাকে । এতত্ব্যতীত শুরুপক্ষিম্ন ফান্তনী দ্বিতীয়া, বিজধ।, ১ল। জান্গু- 
য়ারী এবং বৈশাখী পুর্ণিম। এই দিবনচতুষ্টয় তথায় পর্বদিন বলিয়] পরিগণিত 
করা যাঁষ। 





পরিশিষ। 


স্পস্্ হর... 


“শবমহংসদেবের জীবন বৃত্তান্ত এক প্রকার সংক্ষেপে আভাস দেওয়। 
হছইল। তাহাব এক দিনের কাণ্ড কলাপ স্ুচাক্ুৰপে লিপিবদ্ধ 'কবিন্ডে 
চেষ্টা করিলে এই গ্রস্থ অপেক্ষা স্ববৃহৎ একখানি গ্রন্থতে ও সম্পূর্ণ ভাঁবে তাহ! 
প্রকাশ কর! যাইতে পারে কি না! সন্দেহের বিষয় । তাহার ইতিবৃত্ত অতি- 
শষ কঠিন, পাঠকের অনেকেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি কোথান্থ 
পল্লীগ্রামে সাঁমান্ত দৃবিদ্র ব্রাঙ্ষণ পবিবাবে জন্ম গ্রহণ করিলেন, লেখ পড়।, যাহা! 
ছার। মন্ুষ্যদ্দিগকে উন্নত এবং বহুদর্শী করেয়। থাকে, তাহ] যে প্রকাব শিক্ষ| 
করিয়াছিলেন, সে প্রকার পাঙিত্যে বাস্তবিক জ্ঞানী হওয়। যা ন। এবং বাপ- 
মণির দেবাঁলয়ে সাত টাক] বেতনের চাকরী করায় তাহার স্পষ্ট পরিচয়ও 
পাওয়া যাইতেছে । কিন্ত তিনি এই অবস্থ/পন্ন হুইয়াও তাহার ভিতরে 
ভিতরে ষে ধর্মভাব ছিল, তাহার ছ।প1 বাল্যকালে তিন সমাদু ত এবং যুব! 
ও প্রৌঢ়াবস্থাক় সাধারণের নিকট ভক্তিভাজন হইয়াছেন। 

এক্ষণে কথ। হইতেছে যে, বিবিধ বিজ্ঞান শীন্ত্াদি শিক্ষা! করিয়া! জ্ঞানী 
হওয়াই যে ধর্ম্োপার্জন এবং জীবন গঠন করিবার একমাত্র উপায়, এবং পাঞ্জ 
লৌকিক পুণ্যধামে যাইবার রাজপথ বিশেষ তাহা পরমহংসদেবেব জীবনী * 
পর্যযালোচন] করিক়। বিষম সন্দেহেব স্থল হইয়1 দাড়।ইতেছে। যদ্যপি এ কথা 
বল। হয় যে, শুনিয়া শিক্ষ। হইতে পারে এবং ইহাও প্রকাশ আছে যে, তিনি 
প্রত্যেক সাধন ভজন গুরুকরণ দ্বার কৃতকার্য হইয়াছিলেন। তখন আশ্চ- 
ধ্যের বিষয় কি? গুরুকরণ করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই»কিন্ধ প্রতে;ক 
ভাব আপন আপনি উপস্থিত হইত এবং তিনি আপনি সমাধা কবিয়া 
লইতেন, গুক কেবল নিমিত্ত মাত্র থ(কিতেন। ভাল, তাহা স্বীকার কবিলেও 
আর একটা আপত্তি আসিতেছে । যে গকল সাধন ভজন পৃথিবীর স্থট্টিকাল 
হইতে অদ্যাবাধ একজনে নির্দি্ই কালের মধ্যে সিদ্ধ হইতে পারে 
নাই, তিনি কেমন করিয়া তাঁহাতে তিন দিনে ক্কৃতকার্ধ্য হইয়াছিলেন ? 
একটী ছুইটী নহে সংখ্যাতীত। উপযুক্ত দিদ্ধ গুরু পাইলে কাধ্য বিশেষের 
সুবিধা! হয় বটে, কিন্তু এ প্রকার দৃষ্টান্ত আমর যত দূ জান আর নাই। 
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তাহার মস্ত সাধারণের ভ্তায় ছিল না, তাহা অপাধারণ বলিতে হইবে । 
তাহার সহিত চলিত কথ! কহিতে পণ্ডিত, জ্ঞানী, কঙ্গাঁ, কেহই পারিতেন 
না। তাহার প্রত্যেক কথ! গভীরতম তাবে পরিপুণ থাকিত। যখন যে 
প্রকার লোক তাহার নিকট যাইত, তিনি তাহারই মত কথা কহিতেন। 
আঁবাঁব যখন বহু ভাঁবের ব্যক্তি একত্রে মিলিত হইত, তখন এক কথার 
সকলের মনঃ সাধ পূর্ণ কবিতেন । 
আমর সর্বদা দেখিতে পাই যে, কেহ কিঞ্চিৎ ভক্তিতন্ব অথবা জ্ঞান 
পন্থাব কণ। বিশেষ লভ কবিয়। আন্ষালনের ইয়ন্ত1! দ্বাধেন না) আজ এ 
স্থানে বক্তত্1, কাল ও স্থানে শাস্ত্র ব্যাখ্য" পবশ্ব শিষ্য বৃদ্ধি, তর্পরদিন নিজ 
চিহ্িত তেক ধারণ করাইয়া নাম বাহির করিতে প্রাণপণে চেষ্টা পাইয় 
থকেন। কিনে সংবাদ পত্রের সম্পাদদকেব! তাহার ছুটে সুখ্যাতি করিবেন, 
কিসে ছ।পাঁর কাঁগজে তাহার নাম উঠিবে, এই কামনায় সর্বদা ব্যতিব্যস্ত 
থাকেন। পরমহংসদেবের সে ভাব একেবারেই ছিল নাঁ। তাহার সে 
ভাব থাঁকিলে অদ্য এ প্রদেশে একট হুলস্থুল পর়িয়! যাইত। পাছে লোকে 
তাহাকে জানিতে পাবে, এই জন্ত তিনি অতি কুৎসিত ভাবে দ্দিন যাপন 
করিতেন । তাহার কার্য কলাপ দেখিয়া! নিকটেব ব্যক্তিরাই ভ্রমে পতিত 
হইত, অপরে বুঝিবে কি? €লাকে কখন ভক্তির কাধ্য দেখিত, আবার 
কখন তাহার বিপবীত ভাব দেখিয়া মনের ভিতর নান। প্রকার সন্দেহ 
আনিয়! উপস্থিত করিত । পাছে তাহাকে কেহ চিনিতে পাবে, তজ্জন্য তিনি 
কোন প্রকাব ভেকের লক্ষণ ধারণ করিতেন ন। | এমন সামান্ত ভাবে 
থাকিতেন যে, লোকে তাহাকে একজন ভদ্রলোক বলিয়াও বুঝিতে পারিতেন 
না। একাদন তিন গঙ্গাতীরে বেড়াইতেছিলেন, একজন কলিকাতার 
ডাক্তার দক্ষিণেশ্ববে রোগী দেখিতে গিয়। রাসমণির ঠাকুর বাটা দর্শনাভিলাষে 
সেই সময়ে যাইয়৷ উপস্থিত হইয়াছিলেন । তিনি পরমহংসদেবকে বাগানের 
মালী মনে করিযা যুই ফুল তুলিয়! দিতে হুকুম করিয়াছিলেন । পরমহংসদেব 
তৎক্ষণাৎ তাহার আজ্ঞ। শিরোধা্য করিয়াছিলেন। এই ডাক্তারটা তাহার 
ব্যাধির সময় দেখিতে যাইয়া আঁশ্চর্যযাপ্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, কি সর্বনাশ ! 
আমি করিষাছিলাম কি! এ'কেই ত ফুল তুলিয়। দিতে বলিয়াছিলাম ! 
অভিমান নাশ করিবার নিমিত্ত যে সাধন করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি 
*িশ্চয় সিদ্ধ হুইয়াছিলেন। তাহ না হইলে ডাক্তারের আজ্ঞা পালন করিতে 
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পারিতেন ন! অথবা তাহার জীবনে এমন অনেক ঘটন! হুইয়] গিয়াছে, 
যাহাতে পুর্ণ অভিমান শুন্ত ভাব দেখ! গিয়াছে । একদ। তীহার মনে 
হইয়াছিল যে, বোধ হয় কামাদি খপুগণ গিয়াছে আর ভয় নাই। তিনি 
তখন বকুল তলার ঘাটে বপিয় ছিলেন । এই কথা মনে হুইবামাত্র তাহার 
মরেব ভিতর কামবৃত্তি পুর্ণ ভাবে উদ্ধীপন হইয়া ফাইল । তিনি বপিতেন 
যে. সে সমযে যদ্যপি প্রৌঢ়া কিন্বা বৃদ্ধ! স্ত্রীলোক সেই পথে গমন: করিত 
তাহ। হইলে আমার ধৈর্ধ্যচ্যুতি হইত কি ন। বলিতে পারি নাই। তিনি 
তগ্নিমিত্ব বলিতেন কোন বিষয়ে কাহার অভিম।ন করিবার . অধিকার নাই। 
অদ্য যাঙ্থা আছে কলায তাহা! না থাকিতে পাবে। কখন কাহার মনে কি 
হয়, কে বলিতে পারে । 

জীব শিক্ষা, লোকের হিত সাধন, এই সকল সম্বন্ধে তাহার নিতান্ত 
আপত্তি ছিল। ইচ্ছা কবিয়! তিনি কখন কাহাঁকেও কোন কথা কহিভেন 
না। এক সময়ে ত্রাঙ্মণী প্রচার কার্ধেয প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত কত 
অনুরোধ করিয়াছিলেন, তিনি বলিতেন--“ভাব নিয়ে ঘয়ে বসে থাক ।৮ 
পরমহংসদেবকে বার বার এই কথা বলিলে তিনি বিরক্ত হইয়া! উঠিতেন, 
কালী যাহা! করিবেন ভাহাই হইবে তাহার কথ! ছিল। 

তাহাব অভিমান ন! থাকায় তিনি ইচ্ছা করিয়। কিম্বা মনে কোন 
বিষয় সঙ্কল্প করিয়া কোন কাধ্য করিতে গারিতেন ন।॥। যখন যাহ। 
করিতেন, তাহা ভাবে করাইয়া! লইত। তিনি উপদেশে বলিতেন, ণ্ঝড়ের, 
এটো পাত হওয়! সকলের উচিত। বাতাসে তাহাকে যে দিকে লইয়ু! 
যাইবে, এটে। পাতের এ প্রকার কোন অভিমান থাকিবে লা যে, 
তাহার বিরুদ্ধে বিছু করিবে।” পবমহংসদ্দেব বাস্তবিক এই ভাবেই 
থাকিতেন। তিনি কখন কাহাকে কালীর ইচ্ছা! ছাঁড়। কোন কথ। আপনি 
বলিতেন না। অনেক সমধে লোকে দেখিত যে, তিনি বলিতেছেন ; 
কিন্তু কান্তবিক তিনি বলিতেন না। একথ। সাধারণ লোকের] বুঝিতে 
পারিবেন না। তবে আভাসে একটু বুঝাইতে চেষ্টা করি। যেমন কান, 
ক্রোধাদি হইলে মন্ুষ্যের! যে সকল কার্ধ্য করিয়া! থাকে, সহজা বস্থায় তাহ 
তাহারা কখন করিতে পারেনা এবং অনেকে বিপুব পবাক্রমে ৫কোন 
প্রকার অবৈধাচরণ করিলে, পরে তাহার জন্ত সে আপনি অনুশোচন। করিয়া 
থাকে। এস্থানে যেমন তাহাকে ভাবে কার্ধা কবাইয়। লইল। তেমনি 
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পরমহংসদেৰ সকল কার্ধ্যই ঈশ্বরের ভাবে করিতেন । পূর্বেই বলিয়াছি, এ 
কথাটী বুঝ! অতিশয় কঠিন । ঈশ্বরের ভাবে তাহার কার্ধ্য না হইলে অমানুষী 
কার্ধা করিতে পারে কে? কি বালাকালে, কি কিশোর সময়, কি যুব 
বয়সে, কি প্রৌটাবস্থায়, তাহাব যে সকল কার্যা কলাপ হইয়াছে, তাহা বর্ত- 
মান ক'লে নিতাস্ত অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়; তিস্ত এ সকল ঘটুন। 
কল্পিত নহে, তাহ! যথার্থই ঘটনা বিশেষ । অমানুষী কার্য যেস্থানে হয 
সেস্থানে গ্রশ্বরীক শক্তি না বলিয়া! আর উপায়ান্তর নাই। এই প্রশ্বরীক 
শক্তির কায তাহার ভিতব দিয়া সম্পন্ন হইত বলিয়া যাহ! অভাবনীয় 
অচিস্থনীয় বিষয় তাহাও তাহাব দ্বারা সম্পশ্ন হুইয়। গিয়াছে। 

কথিত হইয়াছে যে, পবমহংসদেব অধিক লেখ পড়া, জানিতেন না। 
এ কথা বাঙ্গাল! ভাষ! সম্বন্ধে বল হইল। সংস্কৃত জানিতেন না; কিন্ত 
সকল প্রকাব সংস্কত শ্লোক তিনি বুঝিতে পারিতেন । কেবল বুঝ! নহে, 
তাহাঁব গুঢ তাৎপধ্য বাহির করিয়। দিতেন। ইংরাজী জানিতেন না 
কিনব! অন্ত কোন ভাষ। তাহাব জানা ছিল না, তাহাব প্রমাণ কিছুই 
নাই। এই পাগ্ডত্যে তিনিকি দর্শন, কি জড়বিজ্ঞান, কি মনোবিজ্ঞান, 
কি ধর্মতত্ব, কি সমাজ-তব্ব, তাহাব নিকট কোন তত্বেরই অভাব ছিল ন1। 
যেবাক্তি মনোবিজ্ঞানে পণ্ডিত তাহাকে অন্ত কোন কথা কহিতেন ন| 
€য জড়বিজ্ঞানে পণ্ডিত ত্বাহাকে তাহারই উপদেশ দিতেন। এই প্রকার 
পাত্র বিচার করিয়া উপদেশ দেওয়। মনুষ্য শক্তির বহিভূত কথা। কেবল 
তাহা নহে। তিনি সময়ে সময়ে শাস্ত্রের মীমাংসাও করিয়। দিয়াছেন। 
একদা! অধবলাল সেন কাশীপুরের মহিমাচন্দ্র চক্রবর্তীর সহিত তস্থ্ের কোন 
শ্লোক লইয়া বাদান্থবাদ কবিষাছিলেন। মহ্িম বাবু এবং তাহার 
বাটাস্থ জনৈক পণ্ডিত সেই শ্লোকের এক প্রকার অর্থ করিয়াছিলেন । 
অধব বাবু তাহার স্বতন্ত্র অর্থ কবেন। পরম্পর অমিল হওয়াতে সে 
ক্ষেত্রে কোন প্রকার মীমাংসা হইল ন!। অধর বাবু তথা ভ্ইতে 
পরমহংসদেবের নিকটে গমন করিয়৷ মে কথ। কিছুই উত্থাপন করিলেন 
না। কাবণ পবমহংসদেব শাস্ত্র গাঠ করেন নাই, তাহ তাহার আঁধকার 
বহিভ্ত এই বিশ্বাস ছিল। অধর বাবু বপিয়। আছেন এমন সময় পবমহংস- 
দেবের ভাবাঁবেশ হইল । তিনি অধব বাবুকে ডাকিয়া দেই শ্লোক 
গুলির সমুদয় অর্থ করিয়! দিয়াছিলেন। অধব বাবুর আর আশ্চর্যের 
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সীম! রহিল না নিতান্ত আবশ্াক ন। হইলে পরমহংসদেবেব কখন শক্তির 
পৰিচয় প্রকাশ পাইত না। এই প্রকার শক্তির বিকাশ হইলে তিনি 
বলিতেন, যেমন ছাদের জল নল দির! পড়ে। কখন বাঘের মুখকিব্বা 
স্বানীস্তরে কুকুৰ অথব! মানুষের মুখের ভিঠর দিয়। বাহির হয়। 
নিয় হইতে ছাদের জল দেখ! যায় না, কেবল যাহা দিয় জল পড়ে, 
তাহাই দেখা যাপ্স। লোকে মনে করে যে বাঘেব মুখে ভিতর দিয়। 
জল আদিতেছে। তেমনি হরি কথ। যাহ] বাহির হয়. তাহা। হরিই বলেন। 
আধাবটী বাঘ মুখ বিশেষ নল যাত্র। পরমহংসদেবের পক্ষে এ কথ! 
সম্পূন প্রযোজ্য তাহাতে তিলাঁংশ সন্দেহ নাই । 

পরমহংসা্দব ঘোব সন্ন্যাসী, ঘোব গৃহী, ঘোর ভক্ত এবং ঘোব জ্ঞানী 
ছিপেন। তাহার কোন দ্রব্যেই প্রয়োজন ছিল ন।। স্ত্রী বল, পুত্র বল, 
কন্ত। বল, মাত বল, পিত। বল, ভাই বল, বন্ত্র বল, অর্থ বল কিছুতেই 
তাহার আবশ্তটকত। দেখা যায় নাই। কাহার সহিত কোন সম্বগ্ধ বাখি- 
তেন না, কিন্তু যে সকল ব্ক্তি এই প্রকার বিবিধ সন্বপ্ধ স্থাপন পূর্বক 
সংসাব করেন, তহার্দের অপেক্ষ। তিনি সংসারী ছিলেন। স্ত্রীর কোন সম্বন্ধ 
রাখিতেন না, তথাপি তাহাকে পরিত্যাগ করেন নাই ? কাল সাপিনী বশিম! 
দ্বণ1! করিতেন না, তিবোভাবের দিন পর্য্স্ত যে কোন হেতুতেই হউক 
সঙ্গে রাখিয়াছিলেন । আমবা শত শত ত্াহায় পুত্র রহিয়াছি। আমাদের 
কল্যাণের জন্ত তিনি যে পরিমাণে কাতর, এবং ব্যস্ত চিত্ত হইতেন, 
বাপ ম| তেমন কাতব হন না। একদা আমাদেব বাটীতে বিহ্ৃচিক। ' 
রোগের প্রাহর্ভাব হওয়ার, অন্ন দ্রিন মধ্যে তিনটা সন্তান কাল-গ্রাসে পতিত 
হয়। আমরা এই নিমিত্ত একটা রবিবারে তাহার নিকটে গমন 
করিতে পারি নাই॥। তিনি তাহ! জানিতে পারিয়। সুরেন্দ্র বাবুকে দিজ্ঞাস! 
করিয়াছিলেন “এরা আজ আমে নাই, এদের বড় বিপদ তুমি 
বাইয়। সংবাদ লইবে।” আমবা যখন তাহার নিকটে গমন কবিলাম 
আমাদের জন্য তাহার কাতরতা দেখিয়া! মনে করিয়়াছিলাম যে, আমাদের 
পিত। যতদূর দুঃখিত ন। হইয়াছেন, তাহা অপেক্ষ। তিনি যে কত গুণে 
কাতর হইলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম ন1। নন্ন্যানা তিনি, তাহার 
এ সকল কেন? মায়িক ছংখ তাহার কেন? ভাৰ বুঝিবে কে? পরক্ষণে 
তিনিও ঘেমন হইলেন, ।মাদেরও তেমনি পবিবস্তিত কবিলেন। ভক্ত, 
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কি অভক্ত, সকলের জন্ত তিনি কাদিতেন। একদ। কালী বাটীতে একটী 
কাঙ্গালী তিন চারি দিবস প্রসাদ পাইতে আসিয়াছিল, দ্বারৰবান তাহাকে 
তিন দিনের অধিক আসিতে দেখিয়। যাক! দিয়! তাড়াইয়! দিয়াছিল। এই 
কথ পর্মহংসদেব শ্রবণ করিয়া রেৌদন করিতে আরম্ভ করিলেন 
এবং বলিতে লাগিলেন “মা! এ কি তোর বিচার! আহ! ছুটী 
অন্ের জন্ত মার্‌ খাইল।” তাঁহার এই বথ শ্রবণ করিয়া আমাদের 
হৃদয় বিচুর্ণ হইয়া গেল আমরাও তীহার সহিত কাদিয়াছিলাম। 
তাঁহার হৃদয় দয়ায় গঠিত ছিল, অখব| যে স্থানে দয়।ময় নিজে বসিয়! 
রহিয়াছেন, সে স্থানের কার্য কেন কঠোর হইবে? তিনি যাহার জন্য 
কাতর, তিনি মাহা জন্ত চিন্তিত, যাহার জন্ত তীহার চক্ষে জল 
আসে, তাহার কত দূৰ সৌভাগ্য ! যাহার হৃদয়ের ব্যথায় তিনি ব্যথিত 
হন, তাহার ছুংখ কোথায়? তখনি একটী লোক আসিয়া সংবাদ 
দিল যে ন্ৈলোক্য বাবু দেই কাঙ্গালীকে একটা টাক! দিয়াছেন এবং 
আর তাহাকে কেহ কিছু বলিবে না। পরমহংসদেবের আর হাসি 
ধবিল না। তিনি আমাদের সামাজিক উন্নতির জন্য সর্বদা যেন 
ভ!বিতেন। উহাব এত টাকায় হইতেছে না, উহ্হার মাসে এত খবচ, উহার 
কিছু টাক] চাই ইত্যাকার কতই ভাবিতেন। তিনি যাহা ভাবিতেন, 
তাহাব কাধ্য হইতে কত বিলম্ব? এ বিষয়ে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়! 
যাইতেছে । তাহার কোন ভক্তের অতি অল্প সার ছিল। তাহাব 
বেতন বৃদ্ধিব জন্ত খন উপব আপিসে দবখাস্ত যাইল, পরমহংসদেৰ অপব 
তক্তেব মুখে সে কথা শ্রধণ কবিয়! কহিলেন, আহা! উহাব এত টাকার 
কমে চলে না, বেতন বৃদ্ধি কি হইবে? ভক্ত কহিলেন, মহাশয তাহাব 
জন্ত চিন্তিত, অবশ্তই হইবে--হইবে কি, হইয়া গিয়াছে । আশ্চর্য্য বাপার ! 
সে সময়ে সবকাব বাহাছুরে তহবিল বড়ই খাকৃতি। খুদ্ধ বিগ্রহের জন্য 
সকল ব্যয় কমিয়! যাইতেছিল, কিন্তু তাহার যাহ! বুদ্ধি পাইবাৰ আশ! 
ছিল, তাহ!র দ্বিগুগ বাড়িয়া গেল । আশ্চধ্য এই জন্ত বলি, যে যত 
টাক] প্রার্থনা করে, উপর ওয়ালার তাহ! কমাইয়া দিতে পাবিলে কোঁন 
মতে ছাড়ে না, কিন্তু প্রার্থনা অপেক্ষা বেশী দিতে কেহ কি কখন শুনির।- 
ছেন? এ ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছিল। 

পিতা মাতা যেমন ঘে ছেলেটী যাহা ভালবাসে, তাহাব জন্ত সেই 
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জিনিষটী সংগ্রহ করিঘা রাখেন যে প্রিনিষট খাইতে ভাল লাগে, তিনি 
ন|খাইয়া তাহ।র জন্ত ঢাক। দির রাখেন, পরমহংসদেব তাহাই করিতেন। 
কোন সেবক পবমান্ন খাইতে বড় ভাল বাসিত তিনি তাহার জন্য তাহ। 
তুলিষ। রাখিয়! দিতেন। কোন কোন ওক্তের বাটাতে বেদানা, মিছাবী 
বড বাজারের ক্ষীরের দ্রব্যাদি হয আপনি যাইয! দিয়। আদিতেন, ন! 
হয অপরের দ্বার। পাঠাইয়া দ্িতেন। এই জন্ত বণি তীহার পুর কন্য। 
ছিল। এমনও দেখ গিয়াছে ঘে, কোন ভক্ত সন্তান লইয। গিয়া- 
ছিল? তীহার স্ত্রীকে টাকা দিয়। ছেলেটা দেখিতে বলিয়াছি“লন। তিনি 
কাহাকে টাকা, কাহাকে জামা, কাহাঁকে বস্ত্র, বাহাব যাহ| প্রযোজন বুঝি- 
তেন, তিনি অপনি তাহ। দিয়াছেল। একদিন ত্বাহাঁৰব কোন ভক্তকে কোন 
কথা না বলিয়। একথানি গরদের কাপড় দিলেন । কাবণ জিজ্ঞা। 
করায তিনি কহিলেন “দলাম লইয়া যাও।” পকুর শরৰণ কর] গেল 
যে, সেই দিন তাহার মাতার একখানি গবদেব কাঁপড় সঙ্গন্ধে কোন 
গোল্মাল হইয়াছিল। ঘটনাটা ঠিক মনে নাই, তি'ন তাহা। জানিতে পাবিণ। 
সেই অভাব পুর্ণ কবিয়। দিয়াছিলেন। অনেকে মনে কবিতে পাবেন যে, 
তিনি সামান্ত দ্রব্য দিয়া ভক্তের কি ভাল করিয়ছেন ? ইহার ভিতরে 
অর্থআছে। তিনি কহিতেন বে, যাহার যাহ! প্রয়োজন তাহাৰ আধক 
হইলে গোলযোগ হয়। সাঁকোর জল যেমন এক দিকের মাঠ হইতে 
অপব মাঠে যাঁয়, ভিতরে কিছু থাকিতে পান্দে না; ভক্তদিগেব পক্ষেও সেই 
বপজানিবে। আহার বিহনে তাহার! মবিবে না, আবার তাহ] অধিক 
হইয়। নষ্টও হইবে না। ইহার দ্বারা বজঃ তমগুণেব আধিক্যত বৃদ্ধি 
ইইয়। থাকে । 

তিনি কাহার নিকটে কিছু গ্রহণ করিতেন ন। এবং বলিতেন যে, 
আমি কাহার কিছু গ্রহণ করি নাই। একথা লইয়! অনেক কথাই 
হইত। তিনি যদ্দিও রাসমণির দেবালয়ে থাকিতেন; কিন্তু তাহার কথ। 
প্রমাণ তিনি তথায় কিছু লইতেন না বপিয়! স্বীকার করিতে হইবে, 
অথচ মন্দিরের সকল দ্রব্যই লইতেন | এই কথায় যে সর্ব সাধারণেৰ 
পক্ষে মহ! গোলযোগ উপস্থিত হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি? এই নিমিত্ত 
অনেকে তাহাকে দোষারোপ করিত, এখন কবিয়! খাকে ১ কিন্ত স্থৃলদর্শা 
ব্যক্তির মহাপুরুষের চরিত্র যর্দি সহজে অর্থকরী বিদ্যা পুদ্ধিতে ভেদ 
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করিতে পারিত, তাহ] হইলে ধর্ম্ম-কর্মের শ্রেষ্ঠতা আর থাকিত না। তাঁছ। 
হইলে কি বর্তমান শতাব্দীর পাস কর! বাধুর1 নিরক্ষর ব্যক্তির চবণ প্রান্তে 
পড়িয়া! গড়াগড়ি দিত? তাহা হইলে কি কেশব বাবু প্রন্থতি মহাবিঘ্ধান 
ব্যক্তিগণ চরণ রেণুর প্রত্যাশায় কৃতাঞ্জলী হইয়া সন্ুখে দীড়াইয়। থাকিতেন, 
তাহা হইলে কি প্রতাপ বাবু অধ্যাম্মিকতা এবং রৈরাগ্য শিক্ষার নিমিত্ত 
চরণ . যাজ্জ। কবিতেন? তাহা হুইলে বিজ্বয় বাবু “জয় রামক্কষ্ণেব জয় 1” 
ধ্বনি দিয়া রাজপথে নৃত্য করিতে পারিতেন? সে যাহা হউক পরম- 
হংসদেব কি কারণে যে, “কাহার কিছু গ্রহণ করি নাই” কথা ব্যবহার করি- 
তেন তাহ! আমর! তাহাব নিকট শ্রবণ করি নাই। এ কথ] জিজ্ঞাস! 
করিতে ও সাহস হয় নাই। আমর যখন সর্ধ প্রথমে তীহার নিকটে 
যাতায়াত করিতে আরম্ভ করি, সেই সময়ে কিয়দ্দিন শনিবাবে রজনী শেষ ন। 
হইতেই আমরা কলিকাতা ভইতে হাটায়। দক্ষিণেশ্বরে গমন কবিতাম। 
মধ্যাহনে তথায় প্রসাদ পাইতাম । কয়েক মাপ এই রূপে অতিবাহিত 
হইলে একদিন আমর! পরম্পর বলাবলি করিলাষ যে, বেশ মজ। হইয়াছে ? 
পরমহংসদেব কত আদব করিয়া আমাদের আহার করান। সেই দিন 
অপরাহ্ন তিনি আমাদের ডাকিয়া! কহিলেন, তোমরা এখানে আহাব কর 
কেন? এস্বান ত তোমাদের জন্ঠা হয়নাই। সন্যাসী ফকিরের নিমিত্ত 
হুইম্বাছে। এ অন্ন খাইলে গৃহীদিগেব অনিষ্ট হয়। একদা! এক ব্যক্তি 
এই স্থানে এক ছিলিম তামাক খাইয়া যাইবার সময় সে একটী পয়স। 
দিযাছিল। আমাদের চক্ষুস্থিব হইল, মনে মনে শত ধিকীব দিলাম এবং 
তদবধি আমরা জলখাবার লইয়| যাইতাম। দোল পুর্ণিমাৰ পুর্ব্ব রবিবারে 
আমরা যখন প্রণামপুর্বক বিদায় গ্রহণ করি, তিনি দোলের দিন তথায় 
ভোজন করিবাঁব নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহার আদেশ লঙ্ঘন করিবে 
কে? যে আজ্ঞ। বলিয়া স্বীকার করিলাম; কিন্তু বাহিরে আসিয়! কতই 
বিচার করিলাম যে, যিনি এক দিন যাহ! করতে নিষেধ করিলেন, তিনিই 
আবার আপনি তাহাই করিতে আজ্ঞা দিলেন। একথ। কেমন করিষা 
মীমাংসা হইবে? লোকে যে কথ। লইয়া আপত্তি করিত, আমর! তাহার 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলাম; কিন্ত তখন কিছুই বুঝিতে পারি নাই। কিছু 
দিনের পর পরমহংসদেবের একদিন এ কথার দুইটি কারণ মনে হইল । 
প্রথমটী এই যে এঁ দেবালয়ে রাসমণির কোন সন্ব নাই । শিবালয় ক্টী তাহার 
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নিজনামে প্রতিষটিতঃ তাহাতে তাহার সম্বন্ধ আছে, কিন্ত পরমহংস- 
দেবের কোন সংআরব ছিল না এবং কালী ও রাধার গুরুর নাধে হওয়াল্প 
রাসমণির সম্বন্ধ ছেদন হইয়া গিয়াছিল। তোগ রাগ যাঁহ। হয় তাহ। ঠাকুরেৰ 
জন্য, সেই প্রসাঁদে কাহার নিজ স্বার্থ থাকিতে পারে না। এ হিসাবে তিনি 
অন্তায় বলিতেন না। কারণ ক্বালীর নামে যে বিষন্ন জঁছে তাহাতে 
রাসমণি নিজেই নিসত্ব হইয়া! কালীকে প্রদান করিয়াছেন। দান গ্রহণের 
দোষ গুণ যদি কিছু হইয়! থাকে, তাহ1 রাঁদমণি এবং কালীতে হইয়াছে । 
পরমহংসদেব কেন, ষে কেহ সেই বিষয়ের সত্ব ভোগ করিবে, তাহ! কালীর 
বুঝিতে হইবে । কালীর অকর্ণ্য সম্তানে এই বিষয় ভোগ করিবে; কিন্তু 
কন্ধী-সম্তানের! তাহাতে ভাগ বসাইলে অকর্মণ্যের। আবার যাইবে কোথায় ? 
এই নিমিত্ত গৃহীদিগের তাহাতে অপরাধ হইবে বলিয়। কথিত হইয়াছিল। 

দ্বিতীয় কারণ এই যে পরমহংমদেব তথায় কিছু দিন চাকবী কবিষা- 
ছিলেন। যখন কর্ম করিতেন তখন কার্যের বিনিময়ে বেতন এবং থোঁবাক 
পোষাক পাইতেন। যে পর্যান্ত তাহার শক্তি ছিল, সে পন্যন্ত পরম্পৰ 
বিনিময়ে কাধ্য চলয়াছিল। যখন অশক্ত হইলেন তখন তাহাব পুর্ব 
কার্যকারী শক্তি সমুদয় দেবীর দেবায় ব্যয়িত হইধাছে জ্ঞান করিয়। কালার 
সেবায়েৎ তাহাকে তদ্বস্থায় জাবজ্জীবন রাখিবাব নিমিত্ত ব্যবস্থা! করিযা- 
ছিলেন। যদিও ৰাঙ্গালীর পেন্সন দিবার প্রণালী প্রচলিত নাই; কিন্ত 
একেবারে একপ দৃষ্টান্ত যে অপ্রতুল তাহাও নহে। রামপ্রসাদ্দ মেনেব 
ইতিহাপে পেন্দনের কথ! উল্লেখ আছে । অতএব পরমহংসদেব “কাহার 
কিছু গ্রহণ করি নাই” বলিবার বিলক্ষণ অধিকার ছিল। পেন্সন পাওয়! 
বাস্তবিক দাতব্যের হিসাব নহে । এই নিমিত্ত বলি পরমংসদেব এক বিচিত্র 
প্রকার সন্ন্যাসী- সন্ন্যাসীও বটেন আবার গৃহীও বটেন। 

কথিত হুইয়াছে ষে, পরমহংসদেব নমুদায় ধর্মপ্রণালী, সাধন দ্বারা! বিশ্লে 
ষণ পূর্বক ছুই ভাগে পর্যবশ্িত করিয়াছিলেন ॥ যথা! জ্ঞান বা নাম্মতন্ব 
এবং ভক্তি বা লীলাতত্ব। তিনিজ্ঞানীর শিবেমণি অর্থাৎ জ্ঞান পথে যখন 
ভ্রমণ করিতেন, তখন সাকার তাব, €প্রম কিছুহু স্থান পাইত না, তিনি 
নির্বিকল্প সমাধিতে ন্মিগ্ থাকিতেন। তখন কোন মতে সে সমাধি ভঙ্গ 
করা যাইত না, এমন কি ও তৎ দংএর তং ব্যতীত সৎ শব্ষটাও প্রয়োগ করা 
যাইত ন৷। তিনি তখন দকলই তন্মযত্ব দেখিতেন খা বুঝিতেন। সংশন্দেব 
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ছার! দ্বৈত ভাব আঁপিক্লা থাকে অর্থাৎ সৎ বলিলে অলৎ শব অনুমিত 
হয়। তাঁহার সাধনের মধ্যে সৎ অদৎ একাকার করা ছিল। 
লীল! ব1 তক্তি পক্ষে তাহার অরপ্ত দৃষ্টান্তের গ্রতাবে আধুনিক নিরাকার 
বাদীরাও সাকার ভাব অবলম্বন করিম়্াছেন। তিনি যখন কালীর সহিত 
কথ। কহিতেন, সে কথ! শুনিলে কে বলিবে যে তথায় তিনি নাই। একদ! 
দোলের দিন তিনি কীর্তন করিতে করিতে একটা ধুয়া ধরিলেন, "সব সথিগণ 
তোর! সাথি থাক্‌, আজ ফাগ্‌ রণে তুমি হার কি আমি হারি !” তখনি নিজে 
ধেন শ্রীমতি হইলেন এবং কৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া! প্র গান করিতে লাগিলেন । 
মধ্যে মধ্যে দৌড়াইয়] গিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জনী অঙ্গুলী বারা কৃষ্ণের বঙ্গ- 
দেশ স্পর্শ কবিয়? “তুমি হার” এমন ভাবে বলিতে লাগিলেন, যেন সেই দৃণ্টা 
প্রকৃত বাধাকষ্ণের ফাগুয়। খেল! হইতেছে বলিয়। জ্ঞান হইতে লাগিল। 
সে ঘটন! দেখিলে আঁব মনে হয় ন1 যে, জগতে রাধাকঞ্ণ প্রেম বিহার হইতে 
সর্বোৎকৃষ্ট ভাব আর কিছু আছে। আহা! সে দিনেব ব্যাপার এখন ম্মবণ 
হইলে আমব! হতবুদ্ধি হইয়] যাই। ভগবাঁন ! আমাদের বল দিন, আমাদের 
একটু কৃপাকণ! বিতরণ করুন, যাহাতে এই অন্তত বামক্কষ্ণ চরিত কিয় 
পরিমাণেও লিপিবদ্ধ কবিতে সক্ষম হই। চক্ষের দেখা, প্রাণের জিনিস, 
শক্তি নাই, ভাব নাই, শব নাই, যে তাহ! আভাসেও প্রকাশ কবিতে পারি। 
একদ। শিবপুর নিবাসী শ্তামাচরণ পণ্ডিত মহাশয় পরমহংসদেবকে জিজ্ঞস। 
, করিয়াছিলেন, মহাশয় ঈশ্বর দর্শন করিলে কিৰপ অন্গভব করেন, »্মামার 
(সে কাহিনী শ্রবণ করিতে বড় সাধ ইইতেছে। পবমহংসদেব ঈষৎ হাসিষ। 
কহিলেন দেখ, “একদিন প্রাতঃকালে ছুইটী সমবয়স্ক যুবতী পুক্ষরিণীতে আসি! 
একজন অপরকে জিজ্ঞানা করিল হ্ব্যালা! তোর্‌ ভাতার এসেছিল না? 
সে কহিল হ্যা । সঙ্গিনী কহিল তুই কেমন সুখ পেলী? সে কহিল সে 
কথ। কি মুখে ধলা যায় লা? তোব্‌ ভাতার যখন আসিবে তখন তুই বুঝতে 
পাব্বি। ঈশ্বরেব দ্ূপকি? কেমন? সেকি বলবার কথ?” শ্ামাচরণ 
পণ্ডিত 'এই কথ। শ্রবণ করিয়! রাদন করিয়া উঠিলেন। আমাদের সেই 
কথার ভাব আজ স্মরণ হইতেছে; এখন বুঝিভে পারিতেছি সে বাস্তবিক 
সস্তোগের কথা, কথায় বলিবার উপাদ্ধ নাই। 
পরমহংসদেব এইবপে একদিকে জ্ঞান ও অপর দিকে ভক্তি. উভয়বিধ 
মতে কখন কি ভাবে থাকিতেন তাহ! কে অনুধাবন করিতে পারবে । তিনি 
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সেই জন্ত কখন জ্ঞানী, কখন তক্ষক এবং কখন এত্ুহুয়ের সাঁম্যভাবে 
অবস্থিতি করিতেন। এই নিমিত্ত তিনি কখন কখন বলিতেন যে. বেদপুরাণ 
তত্ত্রাদি সমুদাস় সত্য। আবার কোন সমগ্নে এ সকল উড়াইয়া দিয়া 
অনন্ত সচ্চিদাননে ডুবিয়! বসিয়। থাকিতেন। ৃ 
তিনি কাহাকেও দ্বণ। করিতেন না। ধনী নির্ধনীর প্রতেদ রাখিতেন 
না। পূর্বে বলা হইয়ছে যে, ধনীদের সহিত বড় মিশিতেন না, তাহার 
কারণ শ্বতন্ত্রছিল। তিন বলিতেন ধনীর! পুর্নের সঙ্ক্ন হেতু অর্থ পাই- 
য়াছে। তাহার্দের কিছু কাল তাহ! ভোগ না হইলে হরি কথা লইবে না। 
কারণ প্রত্যেক বাক্তি নিজ নি সঙ্করেব দাস। যখন স্বল্প ফুরাইয়! 
আসিবে, তখন তাহাদের ঈশ্বরেব দিকে যাইতে চেষ্টা হইবে, তখন তাহাদের 
চমক্‌ ভাঙ্গিৰে । ইচ্ছ! করিয়া! যাহা পাইয়াছে, তাহ! ইচ্ক। করিয়াই পরিত্যাগ 
করিবে। যেমন “যে সুখ কাট! ফোটে ত্বাহাকে সেই মুখ দ্দিয়। বাহির করিতে 
হুয। যেমন কেহ সঙ সাঁভিয়। আসরে আলিয়াই কি তাহ! ত্যাগ করিতে 
পারে? তাহা করিলে রসভঙ্গ হয়। কিয়ৎ কাল রঙ্‌ তামাস। করিলে তাহার 
পর আপনি চলিয়! যাইয়! রঙ্কালী তুলিয়৷ ফেবিবে ।* 
পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তিনি ব্যক্তি বিশেষে উপদেশ দিতেন। 
কাহাকে তিনি অন্ন্যামীগ হইতে বলিতেন, কাহাকে গৃহই ধর্ম শিক্ষার 
স্থান বলিয়। উপদেশ দিতেন এবংকাহাকে দিন কতক আমড়ার অন্থল খাঁইয়। 
আসিতে বপিতেন। যাহার নন্ন্যাসীর ভাব শিক্ষ। দিতেন, সংসার একে- 
বারে নিতান্ত অপদার্থ, হে বলিয়! তাহাদের বুঝাইতেন; সুতরাং তাতাদেৰ 
সেই প্রকার সংস্কার বদ্ধমূল হুইমাছে। বাহাদের গৃহে বাখিয়। সংসারকে 
কেন্নার সহিত তুলন। দির গিয়াছেন, তাহার! সংসাবেব ভিতরেই পূর্ণশীস্তি 
বলত করিয়া! পরমানন্দে দিনযাপন করিতেছেন । আর ধাঁহার। দিন কতক 
আম্ড়ার অন্বল খাঁইয়। অর্থাৎ সংসার সুখ কি জানিয়াই সন্ন্যাপী হইয়াছেন, 
তীহার। উভয় পঙ্ষেরই পক্ষপাতী হইয়। আছেন। এই প্রকার ধাহার ভাব, 
তিনি সন্ন্যাসীও বটেন, গৃহীও বটেন এবং গৃহী-সন্গ্যানীও বটেন। পূর্ন 
গৃহী এবং সন্নযানীদিগের মধ্যে পরস্পর ষে বৈরীভাবের কথা উল্লেখ হইয়াছে, 
তাহ! এই নিমিত্বই জন্নিয়াছে। তাভা৷ বোধ হয় অচিরাৎ তিরোছিত হইবে । 
পবমহংসদেব সর্ব্ব ধর্ম সমন্বয়ের ভাঁব, সর্ব্বধর্ম সাধন করিয়া ল।ভ করির। 
ছিলেন, এইজন্ত তাহার নিকটে অসাম্প্রদায়িক ভাব ছিল। ভাই সকল 


১৭২ পরষহংসদেবেক্ জীবন বৃত্তাস্ত ৷ 


ভাবষের'বাক্তিরা আনন্দ লাভ করিতেন? সুতরাং পরমহংসদেবের সম্প্রদায় 
হয় নাই এবং হইবেও না। কিস্ত এক হিসাবে তাহার সম্প্রদার আছে 
এবং হইবে। অন্তান্ত সম্প্রদায় যে প্রকার আপন মতকে সর্ধ শ্রেষ্ঠ এবং 
সর্বাপেক্ষ। খাটি যনে করেন, পরমহংসদেব তাহা করিতেন না । তিনি ছলিত 
সকল মতকেই সত্য বলিতেন ৷ যাহার ভিত্তি এক ঈশ্বর, দেই ভাবকে 
অত্রাস্ত্ববলিয়! ত্বাহার নিকট পরিগণিত হষ্টত। এই ভাবে তাহার স্্রদায় 
কিরূপে হইবে? কিস্তু তাহার শিষ্যের ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী হুইয়! তাহার! 
যখন $ কথ। কহ্ছিবেন, তখন পরোক্ষ সন্বন্ধে এক মতে এক ভাবে কার্ধ্য 
হইবে, সুতরাং তাহাকে একটা সম্প্রদায় বলিলেও ভূল বল। হইবে নাঃ এ 
প্রকার সম্প্রদায়কে সম্প্রদায় বল! যায় না। ভাহাতে সম্প্রদায়ের গৌড়ামী 
থাকিবে না, দ্বেষাদ্বেধী থাকিবে না, পবম্পর টানাটানি থাকিবে ন1। 
বিবাদ হয় কেন? একজন বলিল, তোমার ধর্মভাব ভুল ? বিশ্বাসীর বিশ্বাস 
সামান্ত কথা নহে। সে অমনি লগুড়াহত নিদ্রিত কালভুজঙ্গের স্তায় চক্র 
ধবিয়া তখনি ভাহার আততায়ীর বক্ষে দংশন করিতে চেষ্টা করে, দংশন 
জালায় উভয়ে জলিয়া! মরে। উভয়ের অশান্তি অগ্নিতে উভয়কে পুড়িয়। 
যারে । পবমহংলদেব যে অসা্প্রদান্মিক ত1 শিক্ষ। দিয়! সম্প্রদায় গঠন কবিবার 
পত্তন করিধ। গিয়াছেন, তাহ! যখন সকলে প্রাণে আপ্রাণে অনুধাবন করিতে 
পারিবেন তথন যে কি সুখ ও শাস্তির রাজ্য স্থাপন হুইবে,তাহা মনে করিলেও 
হৃদয় নৃত্য করিতে থাকে । ইহার ভিতবে কঠিন কিছুই নাই । কেবল নিজ 
নিজ অভিমান কিঞ্চিত খর্ব করিতে পারিলেই হয়। ছুই পাত। গীত। উল্টা ইয়! 
যদ্দযপি গীতাই অবলম্বন করিতে আবাল বুদ্ধ বনিতাকে শিক্ষা দেওয় 
হয়, তাহ হইলে সে কথা নিতাস্ত উপহাসজনক হইয়। দ।ড়াইবে। যদ্যপি 
ভাগবতের স্বন্ধ বিশেষ পাঠ করিতে শিখিয়া কেবল লীল। কথ। ছড়াইয়। 
বেড়ান হয়, তাহ হইলে কিরূপে সকলে তাহার কথার অন্ুবর্তী হইতে 
খারিবে। ঘোষপাড়ারা ত জআলাতন করিয়। তুলিয়াছেন। ফি কথার 
টোক্কর, প্রত্যেক ধর্মের প্রতি বিদ্রপাস্তক বখা। কেনরে বাপু! 
যাহা! ভাল বুঝিয়াছ কর, অন্তের বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ কেন? ব্রান্দেরা দেশ 
ছাড়া করিতে উদ্যত হইয়াছেন । তোমরা পরিত্রাণ পাই থাক, ভালই 
, আমর সকলে ন। হয় নিক্নগতি লাভ করিব--বিবাদদ কেন? গালাগালি 
কেন? আরকি কাঁধ্য নাই? সাকার কি করিক্মছেন? সাধ্যমত করিতে 
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ক্ষটী হইতেছে না; কিন্ত করিয়াছ কি? বৌদ্ধধর্ম এক সময়ে প্রবল 
হইয়াছিল; কিন্তু তাহা অদ্য কোথায়? তাহা চীন, বর্ধ। প্রভৃতি 
দেশ আশ্রয় করিয়াছে। সাম্প্রধাক্সিকতা খারা কোন পক্ষেরই লাভ নাই, 
সমুহ অমঙ্গল। উভয়েত্র উদ্দেপ্ত ধর্ম, উতয়েই তাহ করিতেছে। উদ্ভয়ের উদ্দোহ 
শাস্তি তাহাঁও হইতেছে। যদি না হইত, যদ্যপি বিশ্বাধীর প্রাণে আরাম 
না থাকিত, যদ্যপি বিশ্বাসীর বিশ্বাসে প্রকৃত ঈশ্বর ভাব না! থাকিত, .তাহা 
হইলে আৰ কি প্রাচীন হিন্দুধশ্শ হন্দুস্থানে অগ্রতিহত প্রভাবে বিরাজ 
করিতে পারে £ 

ত্য কখন নষ্ট হইবার নহে । যেমন জড়জগতের জড় পদার্থ কখন বিনষ্ট 
হয় ন। কোহিচ্ুর অন্যাপি ব্রিটিস্‌ মস্তকে দেদীপ্ামান রহিয়াছে) 
তাহার ধর সমভাবে রহিয়াছে; কিন্তু হিন্দুস্থানে নাই-্নাই বলিয়। কি 
কোহিমগুরের অস্থিত্ব বিলুপ্ত হুইয়াছে? হিন্দু বিশ্বাস অবিকল সেই 
প্রকার। হিন্দু, বিজাতীয় অনুকরণ করিতে শিখিয়। আপন বাস, আপন 
রীতি, আপন নীতি, আপনধন্শ ছাড়িল, সে ভাব অপর স্থানে যাইয়! 
প্রকাশ পাইবে । জড়জগতভেব রড পদার্থ যেমন স্বভাব সিদ্ধ ভাব 
রাজ্যের ভাবও তেমনি রূঢ় ধর্শ।ক্রান্ত। আমার ঘরের রূপা সোন। 
বিক্রয় করিলাম, আমি নিশ্ব হইলাম, তাই বলিয়। রূপা সোন! অদৃপ্ত 
হইর1 যাইবে না, কোথায় না কোথায়, কোন না কোন প্রকাবে অব- 
গ্তই থাকিবে। এই নিমিত্ত বল! হইতেছে যে, কি হিন্দু, কি সুপলমান, 
কি থৃষ্টান, কি বৌদ্ধ, কি অন্য মতাবলম্বী, কেছ কাহার ভাবে নিন্দা কিন্ব। 
আপন ভাবে তাহাকে আনিবাব নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইও ন|। 
যেমন সকলে এক জাতীয় পদার্থ সম্ভুত হুইয়। ভিন্নাকার, ভিন্নভাব, 
প্রাপ্ত হ্ইয়াছ, ধর্ম তাবও সেইরূপ সকলের স্বতন্ত্র জানিতে হুইবে। 
মাতাল যেমন সকলকে মাতাল করিতে পারে না, যাহার! শুরা 
ন্পর্শ না করেন, তাহারাও মাতালদেব আপন ভাবে পরিবর্তন করিতে 
সক্ষম নছেন। সাধু চোরকে চুরি কর! হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারেন 
না । চোরও সাধুক আপন মতাবলঘ্বী করিতে জসমর্থ হয়, সেইরূপ প্রত্যেক 
ব্যক্তির স্বভাব ধর্ম জন্মকালেই প্রাপ্ত হুইয়! ভূমিষ্ঠ হইয়! থাকে। 
ঈশ্বর দকলের পরিনাঁতা। তিনি তাহার ব্যবস্থা না করিয়া কি প্রেরণ 
করিয়াছেন? অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বক্তার হিল্পেলে 


১৭৪ পরমহংসদেবের জীবন বৃত্তান্ত । 


অনেকক্ষই আঁপন বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কার্ধ্য করিয়া! পরিণেষে পরিতাপ 
যুক্ত হুইয়! মিজ পুর্নভাবে পরিবর্ধিত হই! গিয়াছেন। ত্রাঙ্গদমাজে এ 
প্রকার দৃষ্টাত্তের অপ্রতুল নাই। এজন্ত বলিতেছিলাম যে, পরমহংস- 
দেবের ধর্জতার সকলেরই কল্যানকর। অনেকের মুখে শ্রবণ কর! 
যায় ঘে একজনকে ডূবিয়৷ যাইতে দেখিলে আর একজন কি তাহাকে 
উত্তোলন করিবে না? দেখিতেছি যে সকলে ভ্রমান্ধ হুইয়া কতক- 
গুলি কুদংস্কারের কৃহকে কিংকর্তব্যবিমুড় প্রায় বিঘুর্ণিত হইয়] বেড়াই- 
তেছে। আমরা এ সকল বিষয়ে এক্ষণে প্রবৃত্ত হইব না, তাহ! স্থান।- 
স্তরে আলোচনার বিষয় ॥। একথাব মালোচনা কন্ধিতে হইলে আর এক- 
খানি পুস্তক লিখিতে হয় তাহা পরের কথ।। ফলে পরমছংসদেব যে 
কথা বলিয়া! গিয়াছেন, তাহ! সুবোধ সুবুদ্ধি এবং পরিপক্ক মস্তিক্-সম্পন্ন 
ব্যক্তি মাত্রেই অতি আদরের সহিত হৃদয়ে যে ধারণ কবিবেন 
তাহার সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে আজ কাঁল অপরিপক্ক যুবক- 
দ্রিগেব ছাতে লেখনী পড়িয়া বিভ্রাটের দ্বিতীয় পন্থা! হুইয়াছে। 
মহাদেব অদ্যাপি ধর্ প্রয়োজন হর নাই, ধাঁহাঁরা ধর্খের লাঁভালাভ কি 
তাহা! তিলমাত্রও বুঝিতে পারেন নাই, তাহার ধর্ম লইয়া! নাড়াচাড়। 
ও মতামত প্রকাশ করিতে চাহেন, তাহাদের দ্বারা অনেক ব্যক্তির দ্বিকু- 
ভ্রম হইরা থাঁকে। 

এক্ষণে কথা হইতেছে, পরমহংসদেব কোন্‌ শ্রেণীর ব্যক্তি? 

অনেকের বিশ্বাস এবং আমাদের প্রত্যক্ষ সিদ্ধান্ত যে পরমহংসদেব 
সাধারণ সাধু কিন্বা সিদ্ধ পুকষ নহেন॥ টৈতন্ত, মহম্মদ, ঈশা প্রভৃতি 
যে শ্রেণীর ব্যক্তি রামরুষ্ও সেই শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়। ধর্খরাজ্যের 
প্রত্যেক ব্যক্তির মত। হিন্দুধর্ম সংক্রাস্ত সাধু শান্তেরা একথা স্বীকার 
করিবেন; তাহাতে কোন কথা না হইতে পারে, কিন্ত অন ধর্্াত্রাস্ত 
ব্যক্তির যখন সিদ্ধ পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র শ্রেণীর বলিয়! ব্যক্ত করিয়াছেন, 
তখন মে কথ নিতাস্ত উপেক্ষার বিষয় নহে। কেশব বাবুর মনোভাব 
ইতি পূর্বেই বলা হুইয়াছে। সাধারণ সমাজের প্রচার পঙ্ডিত শিবনাথ 
শীস্্রীর নিকটে আমরা একদিন পরমহংসদেবের ধর্দমভাব বিষয়ে 
জিজ্ঞাস্ু হইয়া, গমন করিয়াছিলাম। তীহার কথায়, বলিতে কি পবম- 
হংসদেবের প্রতি আমাদের ভক্তি সহস্রগুণে বৃদ্ধি হইয়াছিল। তাহার 


পরমহংসদেবের জীথন বৃত্তান্ত 1 ১৭৫, 


সে দ্িনকার পেয়প ফথ! না গুনিলে হয় ত পরমহংসদেবকে বিশ্ব 
করিতে আমাদের আরও বিপদ ছুইত । তিনি বলিয়াছিলেন যে, পরমহংস- 
দেব বাছা উপদেশ দেন, সে সকল কথা কোন না কোন পুস্তকে 
লিখিত আছে; সেন তাহার মহব্বতা না থাকিতে পারে; তবে মহতত! 
কোথায় ? তিনি যে অনুরাগে গঙ্গাতীবে পঠিত হইয়া মা মা বলিয়া 
কাদিতেন, সে অন্ররাগ কাহার আছে? এই প্রকার অনুরাগ চৈতগ্ের 
ছিল। তিনি কৃষ্ দর্শনের জন্ত কেশোৎপাটন এবং মুখ-ঘর্ষণ করিতেন । 
সেই রূপ অনুরাগ ঈশার ছিল। তিনি চণ্লিশ দিন অনাহারে ছিলেন, 
সেইরূপ অন্থ্রাগ মহুশ্বদের ছিল, তিনি গুহাভ্যন্তারে বসিগনাছিলেন, 
তাহার স্ত্রী নিকটে যাওয়ায়, তাহাকে তরবারি দ্বারা কাটিতে আসিয়া 
ছিলেন । ঈশ্বরের, জন্ত আস্মঘ-সমর্পণ, ঈশ্বরের জন্ত জগৎ সুখ জল।ঞলী 
দেওয়1, এমন অনুরাগ নিতান্ত বিবল। ঈশার উপাসকের! ঈণাকে বলিয়া" 
ছিলেন, তুমি আমাদের লবণ স্বরূপ। কোন পদার্থ লবণ বিবছিত হইলে 
যেমন আম্বাদন বিহীন হয়, তেমনি প্রত সাধু সাধাবণ জীবেব বিষয্নাম্মক 
মনে প্রেম শিক্ষা দিয়া তাহাদের জীবনের বলাধান কনিষ। থাকেন। পবম- 
হংসদেবও তজ্প। এমন ধশ্মীম্ম! চারি শত বৎসরান্তে যে প্রদেশে জন্ম গ্রহণ 
কবেন, সে দেশেব ধর্মের অগ্ভাব হয় না। 

পরমহংসদেবেব জনৈক্ক তক্ত, গাজিপুরেব পাহাড়ীবাব! নামক প্রসিদ্ধ 
সিদ্ধযোগীব নিকটে গমন করিয়াছিলেন । তিনি পবমহংসদেবেব নাম 
শ্রবণ করিয়া! কহিষাছিলেন, তিনিত অবতার। এই সাধুৰ নিকটে, 
পরমহংসদেবের একখানি ফটোগ্রাফফ আছে | পনমহংনদেব এই 
নিমিত্ত হিন্দুমতে অবতার বিশেষ, সাধু কিন্বা! ভক্ত 'নহেন এবং অন্য 
শ্রেণীর মতে তিনি সাধারণ সাধু অপেক্ষা গে শ্রেণীর বাক্তিরা মধ্যে 
মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া আচার্ধা বিশেষ কার্য করিয়া! ধর্ম ভাবের তবঙ্গ উঠাইয় 
দিয় থাকেন, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সেই শ্রেণীর ব্যক্তি ছিলেন। ফলে 
উভয় শ্রেণীব মত এক শ্রকারই ঈীড়াইতেছে; কেবল কথার অর্থে 
কিঞ্চিৎ তারতমা আছে। সে যাহা হউক, আমর] সর্ব প্রথমে অলতাব 
কাহাকে বলে, তাহার অলোচন! কবিতে প্রবৃন্ত হইলাম । 

আমাদেব শান্ত্রের আতাসে দুই প্রকার অবতারের বর্ণন! পাওয়া! যাঁষ। 
প্রথম বিশেষ অবতার এবং দ্বিতীত্ব খাগুাবভার । প্রথম শ্রেণীর মধ্যে 


১৭৬ পরমহংসদেবের জীবন বৃতান্ত | 


দশ অব্তারের উন্বেখ আছে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে অবতারের পরিমাণ 
করা হয় নাই, তাহা সংখ্যাতীত । এই নিমিত্ত প্রয়োজন মতে নূতন অবতার 
অবতীর্ণ হইয়। থাকেন । 

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কহিয়! গিয়াছেন যে, শিষ্টের পালন এবং তুষ্টের দমনের 
জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি। এই নিমিত্ত নূতন অব- 
তার না হইবার কোন কারণ নাই | অবতার কাহাকে কহে? যেমন জড় 
জগতে সকল প্রকার পদার্থ ই প্রস্তুত হইয়া! আছে। কিন্তু সাধারণ লোকে 
তাহ সম্পূর্ণরূপে অবগত নহে। যখন কোন জ্ঞাত পদার্থ কোন ব্যক্তির 
দ্বারা প্রকাশিত হয়, সেই ব্যক্তিকে আবিষ্কারক কহ! যায়। যাহার! 
তাহাদের উপদেশ মতে উহ1 শিক্ষা করিরা থাকে, সেই বিষয়ে তাহাদের 
পণ্ডিত কহে । চৈতন্ত রাজ্যেও তক্প। অবতাবের! আবিফারকদিগের শ্তায় 
এবং মিদ্ধপুকষেরা পণ্ডিতদিগের সমতুল্য । যেমন আবিষকারকেব সীম! 
নাই এবং তাহ হইবার নছে। কারণ কে কখন কোন পদার্থ আবিষ্কীর করিবেন 
তাহ! কে বলিতে পারে ? সেই প্রকার অবতারেরও সীমা হইতে পাবে 
ন!। ভগবান্‌ বিশ্বপতি তাহার বিশ্ব সংসারের অনন্ত ব্যাপারে ও অনস্ত 
কাগুক|রখানায় কোথায় কোন সময়ে কিবপ প্রয়োজন মতে কার্য 
করেন ব! কবিবেন, তাহ! মন্থুয্য কখন ইয়ন্ত। করিতে পারে না এবং তাহাতে 
প্রয়াস পাইলেও মূর্খতা প্রকাশ পাইয়া থাকে। তবে দৃবদর্শী ব্যক্তিব 
ক্কা্যের পদ্ধতি দ্রেখিয়া আভাসে কিছু বলিতে পারেন, তাহ। সর্বদা] সম্পূর্ণ 
হইতে পারে না, এবং হইতে ও দেখ যায় না। 

দেশ কাল পাত্র বিচার পূর্বক অবতারের প্রয়োজন হইয়া! থাকে । যখন 
অধর্মেব প্রাবল্য ও ধর্ম্মেব সক্ষোচিতাবস্থ। উপস্থিত হয়, তখনই অবত'বের 
প্রয়োজন হইয়] থাকে । যখন ধর্মের নামে অধর্দ্বের কার্ধ্য হইতে আরম্ত 
হয়, যখন লোকে পাপের সীম! অতিক্রম করিয়।ও যাইতে উদ্যত হয়, 
যখন প্রতোক ব্যক্তি ধর্মের বর্ণমাল। ন। পড়িয়। ধর্মোপদে্ট1! হইয়। ফঈাড়ায়, 
যখন শাস্ত্র বাক্য বিকৃত করিয়া আপনার সুবিধা মত অর্থ করিয়া অনর্থপাঁত 
ঘটাইতে আরন্ত কৰে, তখনই ধর্ম বিপ্লব কহ। যায় এবং সেই বিপ্লবের তাড়- 
নায় প্রকৃত ধার্ষ্িকের। নিতান্ত ক্লেণ পাইতে থাকেন। ধর্মরাজ্যের ইতিবৃত্ত পাঠ 
করিলে দেখা যাঁয় যে, যখন কোন অবতার আবিভূতি হইয়াছেন, তখনকাব 
অবস্থা অবিকল এ প্রকার হুইয়াছিল। যখন কংশের অধর্দাচারে পৃথিবী 


পরমহংদদেবের জীবম বৃতীস্ত। ১৭৭. 


উত্যক্ত! ও উংপীড়িতা হই়্। ছিলেম, ভূতারহারী প্রীকঞ্চচন্ত্র অবতীর্ণ হইয়! 
ধর্মগুপিন করিঘ়। গিয়াছেদ। রাবণের উৎপাতে রামচন্দ্রের অবতরণ ? যাঁজ্িক 
ত্রাঙ্মণদিগের অত্যাচারে পঞু হন নিবারণের নিমিত বুদ্ধের জন্ম ; অদ্বৈত 
জ্ঞান বিলুপ্ত প্রায় হইন্ন। পৌর।ণিক তেত্রিশ কোটি দেব দেবীর ভাব 
বন্ধ হওয়ায় শক্করের উদয় ; তান্ত্রিক মতের বামাচার পদ্ধতির কছা- 
কারের আোঁত প্রবাহিত হগ্য়ান প্রীগৌরাঙ্গদেব হরিনাম বিতরণ করিম 
গৌবালীষ প্রণালী প্রচলিত করিয়। পিরাছেন এবং বর্ধমান ভাৰ-শঙ্কর- 
কালে প্ররূত ধর্ম্ভাব পুনঃ গ্বাপন হওযা প্রয়োজন, তাছার সন্দেহ 
নাই। এই নিমিন্ত এখন অবহারের প্রয়োজন? আমর! প্রথমে পরমহংস- 
“দেবকে সাধুর হিসাৰে পর্যযালোচন! করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিতেছি। 
সাধু যাহাদের বলে, তিনি তাহা ছিলেন না| তিনি যদিও পুর্ব পচ- 
লিত ধর্ম প্রণালী সাধন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে কথন আবদ্ধ 
থাকিতেন না। শান্ত হউন, শৈৰ হউন, বৈদাস্তিক হউন, কিন্বা অন্ত 
কোন মতাঁবলম্বীই হউন, তীহারা কেহ কখন তাহাদের মত পরি- 
ত্যাগ করিতে পারেন না। কারণ মহ্যা খও এবং ভাব অনন্ত ॥ 
এই নিমিত্ত আমাদের দেশে ধিনি ঘখন যে মতে সাধু কিম্বা সিদ্ধ হইয়া 
ছেন, তিনি সেই মতের শিষ্যই করিম গিয়াছেন। পরমহংসদেবেহ 
তাহ! ছিল না1। এই নিমিত্ত তাহাকে পিদ্ধ বল! যাক না। সিদ্ধ 
বলিলে ধাহাকে বুঝা, তিনি কিন্তু তাহা! ছিলেন এবং সিদ্ধ পুরুষের! , 
যাহা নেন, তিনি তাহাও ছিলেন। অর্থাৎ সকল প্রকার যতে 
তাহার অধিকার ছিল। যে মতেধেকেহ সাধন তব্গন করিবার উপাস্থ 
জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তিনি তখনি তাহার বাসনা পূর্ণ করিয়াছেন এবং 
যে কেহ সাধন কার্ষ্যে অশক্ত হইয়াছেন, তিনি নিজে তাহ! সম্পন্ন 
করিয় দিয়াছেন। এ প্রকার সিদ্ধ পুক্রুষ কম্মিন্‌ কাপে কেহ দেখেন নাই 
এবং শ্রবণও করেন নাই। এক ব্যক্তি মুসলমানকে মুসলমান ধঙ্দে শিক্ষা 
দিতেছেন, সেই ব্যক্তি থুষ্টীনকে উপদেশ দিতেছেন, এবং সেই ব্যক্তি 
হিন্দু ধর্মের বুহত্, শাখা এবং প্রশাখ। ধর্ম সম্প্রদায়ের গুরু রূপে অব- 
স্থিতি করিতেছেন। এ প্রীকার সিদ্ধ পুরুষ কোন্‌ জাতিতে এবং কোন্‌ 
সম্প্রদ্ায়ে ছিলেন বা আছেন? লুতরাং তিনি সাধারণ দিদ্ধ পুকষ নহেন। 
কিন্ত তিনি যে, সকল মন্ধেই সিদ্ধ ছিলেন ত্রাহ!র সন্দেহ নাই। 
১২০ 
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যে সকল সম্প্রদায়দিগের সহিত পরস্পর কন্মিন কালে মিল নাই এবং তাহা 
হইবার সম্ভাবনা নহে) যথা শান্ত ও বৈষ্টব, হিন্দু এবং যুসলমান ইত্যাদি 
এ প্রকার বিভিন্ন মতের লোকেরাও তাহার নিকটে তৃপ্তিলাভ করিতেন ? 
কেবল তৃপ্তি নহে, সাধন লব্ধ বন্ধ লাভ করিয়াছেন । কেবল তাহ্াও নহে, 
তাহাকে লেই নেই ভাৰেব অদ্বিতীয় গর ব্ধপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন । 
এ প্রকার সিদ্ধ পুরুষের বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এক্ষণে কথা 
হইতেছে, তবে তিনি কি? কোন্‌ শ্রেণীর ব্যক্তি? সাধারণ সিদ্ধ পুরুষ 
নহেন ; তিনি মনুষ্য হইয়া এত ভাব এত মত, মনুষ্য যাহা! কখন 
সক্ষম হয় নাই, তাহা আয়ত্ত করিলেন কিরূপে? পুর্বে কথিত হইয়াছে 
যে, তোতাপুরী ৪১ বৎসরে কুস্তকাদ সাধন করিয়া সমাধি প্রাপ্ত হন । 
পরমহংসদেব তাহা তিন দিনে সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন । এ কথ সামা 
রহস্তের নহে? একথা সাধু ব্যতীত কি আমাদের বিশ্ব বিদ্যালয়ের 
উপাধিধারী অথব। তদ্পলিস্থ ব্যক্তির মণ্তিষ্ষে প্রবেশ করিবে? ন! 
আকাঁট দাম্প্রদায়ীক গৌড়াদিগের বুদ্ধি বৃত্তি ধারণা! করিতে সক্ষম হইবে ? 
হঠযোগের একটী আসনে সিদ্ধ হইতে হুইলে ক্লেশের পরিসীম1 থাকে 
না, তাহ! যাহারা করেন তীহারাই জাঁনেন। প্রাণায়ামের বায়ু ধারণ! 
করিতে কত লোকের কাশ রোগের উৎপত্তি হুইয়! গিয়াছে, নেতি ধোৌতি 
প্রক্রিয়ায় অন্ত্র রোগে কত সাধকের ভ্রীবনাস্ত হুইয়! গিয়াছে, এই সকল 
ক্রিয়াঁয় সিদ্ধ হইলে, তবে মনোসংযম হইতে পারে এবং সেই সংযত মন 
ক্রমে নমাধি গ্রাপ্ত হয়। অতএব সমাধি কথাটা কথার কথা নহে? 
যত প্রকার সাধন আছে, তাহাদের প্রত্যেকটী নিতান্ত ক্লেশকর। সামান্য 
বর্ণ পরিচয় শিক্ষা করিতে কত ক্লেশ, পামান্ত অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষ! 
করিতে কত যন্ত্রণা পাইতে হয়, তখন ঈশ্বর সাধনা কি মুখের কথা? 
না কেবল বিচারের বিষয় ? 

পরমহংসদেব প্রত্যেক সাধন প্রণাপীতে সিদ্ধ ছিলেন তাহার আরও 
প্রমাণ আছে। যেব্যক্তিযে বিষয়ের বিচক্ষণ সে ব্যক্তি সেই বিষয়ের 
উপদেশ এমন সরল ভাবে প্রদ্দান করিতে পারেন যে, তাহ পঞ্চম 
বর্ধীয় বালকেও বুঝিতে পারে এবং যে বিষয়ে যে নিজে অন্ত সে তাহা! 
কাহাকেও বুঝাইতে চেষ্টী করিলেও কিছুই বুঝাইতে পারে ন!। 
আমি কাশি চক্ষে দেখি নাই; আমার দ্বারা কাশীর বর্ণনা যেক্ধপ 


পরমহংসদেবের, জীরন বৃত্তান্ত । ১৭৯ 


হওয়! সম্ভব, অনভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট উপদেশও তদ্রপ। পরমহংমদেব 
গভীর ত্রন্ধ-তত্ব, চলিভ তাবে চলিত রহ ছলে বুধাইয় দিয়াছেন, এই 
জন্ত তিনি সিদ্ধ ছিলেন । বেখ্যক্ছি সর্ব ধর্ছে সিদ্ধ তিনি কে? তাহাকে মাহা- 
রণ সাধু বল! যান না। দিদ্ধ পুরুষছিগের নিকটে সাধন ভজন আছে। তথায় 
কেহ শিষ্য হইলে তাহাকে নিম্বমিত সাধন ভজন বন্ধিতে হয়, কিন্ত 
পরমহংসদেবের নিকট তাহা ছি না; সকলকেই বিনা সাধনে ও ভজনে 
তত্বজ্ঞানী করিতে চাহিতেন, কিন্তু কালের বিচিত্র গতি, তাহাতে সকলের 
মনোমত হইত না) এমন কি কত লোকের জপের থলি তিনি নিজে 
কাড়িয়। ফেলিয়। দিয়াছেন, সহশ্রবায় বলিয়াছেন, “বিশ্বাস কর, কোন চিন্ত। 
নাই, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা! কখন মিথ্যা হইবার নহে ।” তাহারা কোন 
মতে নেকথা লইল না। পুনরায় সাধন ভঙগন আরম্ভ করিল। তিনি 
আক্ষেপ করিয়া কতবার বলিয়াছেনঃ"গুক, কৃষ্চ, বৈষ্বের তিনের দয়] 
হল, একের দরা না হতে জীব ছারে খারে গেল।” তথাপি তাহার কথ! 
লইল না। সময়ে সময়ে বলিতেন, “এসে ঠেকেছি যে দায়, সে দায় কৰ্‌ 
কায, যার দায় সেই জানে, পর কিজানে পরের দায়।” লোকে বিশ্বাস 
করিয়াও করিতে পারিল না। যাহার! বিশ্বাস করিয়াছে, অদ্য তাহার! স্থুখ 
ছুঃখ সমভাবে সঙ্থ করিম্সা যাইতেছে | সম্পদে যেমন বিপদেও 
তেমন। সম্পদে তাহাকে মঙ্গলমনব বলিয়। ধেমন আনন্দ করিতে পারে, 
বিপদেও তাহাকে মঙ্গলময় রূপে দর্শন করে। এই বিশ্বামী ভক্তদিগের 
সাধন নাই, ভক্গন নাই, তথাপি পুর্ণ তন্বজ্ঞানী । তাহার প্রসাদে 
যাহা হইবার নহে, তাছাও্ড সচ্ছন্দে হইয়া গিয়াছে। অতএব 
তিনি সাধারণ সাধু কিম্বা সিদ্ধ ছিলেন না। সিদ্ধ ব্যক্তিদিগের নিকট 
পবিত্রতা সর্বতোভাবে প্রয়োজন । অপবিজ্র কিম্বা ছৃশ্চনিত্র পাষগুদিগের 
তথায় গমন করিবার অধিকার নাই। তথায় কার্ধয এবং অকার্ধ্য বলিয়। 
ছুইটা তালিকা! আছে। কতকগুলি কাধ্য করিলে পুণা হয় এবং কতক- 
গুলি কার্ধ্য ম্বারা পাপ হয়। ক্ধতকগুলি কার্ধ্য নিষেধ এৰং কতকগুলি 
ককার্ধ্য প্রতিপালন করিতে হয়। সকল সম্প্রদায়ে কার্ষোের নিয়ম আছে। 
পরমহংসদেবের নিকটে তাহাও ছিল এবং তাহার বহিতূতি ভাবেও কার্ধ্য 
হইত। সমাজ ছাড়া, ধর্ম ছাড়া, জান ছাড়া, কর্ম ছাড়। পাষগ্ডগুলিব 
ভুঁরি ভুরি দৃষ্টাত্তের দ্বারা তাহ। প্রদর্শিত হইয়াছে । অতএব এ প্রকার 


২৮৫ পরমহংসদেবের জীবন বৃত্তান্ত । 


শক্তি সাধারণ সাধু বা সিদ্ধ পুরুধদিগের হইতে পারে নাঃ তাহার দৃষ্টান্ত ও 
এ পর্যন্ত কেহ প্রাপ্ত হন নাই | নিদ্ধ বা সাধু ব্াক্তির। যে অন্তর্যামী হইয় 
থাঁকেন তাহার প্রমাণ।ভাঁব; কিন্তু তিনি অন্তর্য'মী ছিলেন, তাহার পরিচয় 
'অগ্নেই দিয়াছি। তিনি অছটন সংঘটন কবিতে পাবিভেন, কিন্ত তাভ। 
ভক্তের বিশ্বাসের জন্ত কখন দেখাইয়াছেন, কিন্ত এ প্রকার শক্তি দেখান 
তাহার নিতান্ত অনিচ্ছাক্রমেই হইত । 
আমাদের শাস্ত্রে ব্দিও লিখিত আছে যে, সে কালের মুনি ধবির। 
যোগবলে ত্রিতুবন দেখিতে পাইতেন। তাহারা সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তিব 
স্তরের সমাচার প্রাপ্ত হইতে পাঁবিতেন। মুনি খধষিরা মনুষা, অতএব 
্স্তর্যামী হইলেই সিদ্ধ বা সাধু বল যাইবে না, তাহার হেতু কি? মুনি 
খধিরা সাধন করিয়! সে শক্তি পাইতেন এবং যোগাবলম্বন ব্যতীত সে শত্তি 
থাঁকিত না; কিন্তু পবমহংসদেবেব ভাব স্বতন্ত্র প্রকার ছিল । তাহার 
অন্তবৃর্টি সম্বন্ধে যে কয়েকটী দৃষ্টান্ত পুর্বে উল্লেখিত হইয়াছে, তাহাতে 
যোগাবলঘ্বন কিম্বা কোন প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বার যে অপরের মনোভাব 
জ্ঞাত হইতেন, এ প্রকাঁৰ কোন ঘটন। প্রকাঁশ নাই । এই নিমিত্ত 
তাহাকে সাধারণ সিদ্ধ শ্রেণীভুক্ত কবা যাঁষ না। যদিও কেহ কেহ 
বলেন যে, সিদ্ধ পুরুষের! মনের কথা বলিতে পারেন ; তাহ স্বীকাব করি- 
€লেও সকল শক্তির সমষ্টি ধরিলে মিলিবে না । সিদ্ধ ব্যক্তিদিগেব যে সকল 
শিষ্য থাকে, তাহারা স্থানান্তরে ইচ্ছ। কবিলে গুরুর সাক্ষাৎকাব পাইতে 
পারে না। এ প্রকার প্রবাদ আছে যে, কোন কোন শিষ্য তাহার ভক্তিব 
জোরে গুরুর দর্শন পাইয়াছেন। সে ক্ষেত্রে ভক্রের বাঞ্চ পুর্ণ ভইয়াছে 
সত্য, কিন্তু তাঁহাৰ গুরু সে বিষয় কিছুই জানিতে পারেন নাই। ভগবান্‌ 
গুরুর কাধ্য সম্পন্ন কষেন। পরমহংসদেবের তাহা ছিল না। তিনি কখন 
ঢাঁকায় যাইয়! বিজয় বাবুর সম্মুখে বসিয়াছেন, আবার কখন রাণিগঞ্জের 
পাহাড়ে বিষ্ণুর নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন। কখন বলিতেন যে, “আমি 
স্বপ্নে দেখি যে, কত সাধু ভক্ত আমার নিকটে আসে।” আবার সাধু ভক্রের! 
কহিতেন যে, পরমহংসদেব আমাদের নিকটে সর্বধদ।ই আগমন করিস! 
ক্লুভার্থ করিয়। যান। তাহার সেই চৌদ্দপোয়! দেহটী এক স্থানে রাখিয়া 
এক সময়ে চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া! বেড়াইতেন, ইহ সাধারণ সিদ্ধ ব্যঞ্জির 
শিক্ততে সম্কুলান হয় না। 


পরম্হংসদেষের জীবন বৃতাস্ত। ১৮% 


সিদ্ধব্যক্তির ঈশ্বরের ধশ্বরিক শক্তি কিঞিৎ লা করেন বলিয়া, তীহ?- 
দের মধ্যে সেই শক্তির বিকাশ কখন কখন দেখা যাঁয়। কিস্তু তাহাদের 
ভিতর দিয়া যে শক্তির কার্ধ্য হয়, তাহা! হইতে পরমহংসদেবের শক্তির কার্ধ্য 
স্বতন্ত্র প্রকার। সিদ্ধব্যক্তির নিকটে যে যাহ? প্রার্থন। করে, তাহার! প্রসন্ন 
হইলে, নিজ নি ক্ষমতানুসারে তাহা। সম্পূর্ণ করিতে পারেন। যেমন কেহ 
পুত্রার্থ হইলে পুত্র পায়, ধন চাছিলে ধন পায় এবং লাঁধন ভজন করিতে 
চাঁহিলে, তাহাও পাইয়া থাকে । কিন্তু এক সময়ে শ্রশ্বর্ধ্য এবং সাধন 
তাহার! প্রদান করিতে পারেন না। পরমহংসদেবের সে শক্তি ছিল। এই 
মর্মে একটী দৃষ্টান্ত দেওয়! যাইতেছে । পুর্ধে নেপালেব রাজ প্রতিনিধি 
বিশ্বনাথের কথ! উল্লেখ কালীন বল! হইয়াছে ষে, তিনি সর্ব প্রথমে ঘুস্ড়ীর 
শীলকাষ্ঠের কাবখানাঁয় গোমস্তা বিশেষ ছিলেন । পবমহংসদেবেক্ন নিকট 
যখন যাতায়াত কবিতেছিলেন, সেই সময়ে তাহাকে তহবিল তছন্বপ অপ- 
রাধে নেপাল দরবারে হাজিব হুইবার জন্য আজ্ঞ। কর] হইয়াছিল । উপা- 
ধ্ায়ের মস্তকে এই সংবাদ অশনি পতন প্রায় বোধ হইল। তিনি স্পষ্ট 
বুঝিলেন যে, তাহার সর্বনাশ উপস্থিত । কি করিবেন, কোথায় যাইবেন, 
ইতস্ততঃ চিস্তা করিয়া তিনি পরমহুংসদেবেব শরণাপন্ন হইলেন এবং চবণে 
পতিত হইয়। রোদন. কবিতে লাগ্রিশেন। পরমহংনদেবেব দয়! হঈল। 
তিনি বলিলেন, “কালীব ইচ্ছায় আবার তুমি আপিবে |” তিনি কখন নিঙ্গ 
শক্তি দেখাইতেন না| বিশ্বনাথ নেপালে যাইয়! এমন হিসাব নিকাস দিয় 
ছিলেন যে, তিনি পুনরায় রাক্জ প্রতিনিধি হুইয়া কলিকাতাশ ফিবিয়! আপি- 
লেন। উপাধ্যায় ছিলেন রাখাল, হলেন রাজা। কিন্ধতিনি বিষয়ে লিপু 
হুইয়াও নিতান্ত ধর্শপবাঁয়ণ ছিলেন। এই প্রকার দৃষ্টান্ত ভূখি ভূবি আছে, 
তাহার সংখ্য। বৃদ্ধি কর। নিশ্রয়োজন। এ প্রকার শক্তি কি সাধারণ পিদ্ধ- 
পুরুষে সম্তবে ? 

নিদ্ধ পুকষেরা মনে কবিলেই পোকের মন পবিবর্তন করিয়া দিম! 
তাহাকে একেৰারে অগ্ঠ প্রকার ছচে ঢালিয় নূতন গঠন দিতে পারেন না, 
এ কথা! অস্বীকার কবে কে? সিদ্ধপুকষেবা আপন ভাবে বোধ হয়, চেষ্টা 
করিলে আর একজনকে পরিবর্তিত করিতে পারেন, কিন্ধ প্রত্যেক ব্যক্তিকে 
নৃতন নুতন ভাবে রঞ্জিত করা তীহাদের শক্তির বহিন্ূ্ত কথা । পরমহংস- 
দেবের সে শক্তি ছিল, সেই জন্য তাহাকে সাধারণ সিদ্ধপুরুষ বলিলে অযো৷ 


১৮২ পরমহৎসদেবের জীবন বৃত্বাত্ত । 


ক্তিক কথা বল! হইবে । তর্কচ্ছলে সিদ্ধপুরুষরিখের এই সকল শক্তি স্বীকার 
করিলেও সে কথ! আমাদের হিসাবের বাহিরে যাইতেছে । কোন্‌ সিদ্ধ- 
পুরুষ হুঃখী, তা'গী, পাপীর ঝন্ত চিত্তিত হইয়| দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতে- 
ছেন? কোন্‌ সিদ্ধপুরুষ অজ্ঞ/ন ভবঘোরাক্রাত্ত নরনারীর জানচক্ষু ফুটা- 
ইয়া দিবার জন্ত আপন ইচ্ছায়, অনুসন্ধান করিয়1, তাহার বাটাতে যাইক্কা 
কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন? কোন্‌ সাধুর প্রাণ, অনাথ অনাথিনীর জন্তয 
কাদে? পামর, ভুশ্চরিত্র ব্যক্তিদিগের তাড়না অঙ্গের ভূষণ শ্বরূপজ্ঞান 
করিয়!, তাহার! বাটীতে যাইতে দিবে ন1, পবিত্রতা লইবে না, তথাপি জোর 
করিয়! কোন্‌ সাধু যাইয়। কৃতার্থ করিয়! থাকেন ? যিনি সিদ্ধ তিনি সিদ্ধ, 
তাহাতে তোমার আঁমার কি? যেধনী, সে আপন বাটাতে বড়, তাহাতে 
কি আমার উদর পূর্ণ হইবে? কিন্তু যে ব্যক্তি মুক্ত হস্ত হইয়] দীন দরিদ্রের 
ছঃখ মোচন করিবার জন্ত সর্বদাই প্রস্তত থাকেন, তাহাঁকেই দাত। বলে। 
তিনিই লোকের উপকারী বন্ধু, তিনিই প্রকৃত ধনী । 

পরমহংসদেব নিজে যে সাধন কষ্ট পাইয়াছেন, তিনি তাহার পুরস্কার 
কত পাইয়াছিলেন ? লক্ীনারায়ণের দশ হাজার, মধুর বাবুর পঞ্চাশ হাজার 
অন্তত এ কল টাকায় তিনি কত সুখ সম্ভোগ করিতে পারিতেন, কিন্তু 
তাহ! ন| করিয়া! অতি সামান্য ভাবে থাকির। সাধারণের হিতসাধনেই জীবন 
উৎসর্গ করিয়াছিলেন । এ প্রকার সাধু বা সিদ্ধ কম্মিন কালে কেহ আদেন 
নাই। অতএব পরমহংসদেব কোন্‌ শ্রেণীর ব্যক্তি? গৌরাঙ্গ প্রত্ৃতি 
অবতারদিগের যে কূপ স্বতাব ছিল, পরমহংসদেবের স্বভাব প্রায় সেই প্রকার 
ছিল। গৌরাঙ্গদেব যেমন জীবের ছুঃখে সর্বদাই কাতর থাকিতেন, পরম- 
হংসদেব সে সম্বন্ধে তীহ1 অপেক্ষা কোন মতে কমি নহেন। জগাই মাণধাই 
কর্তৃক গৌরাঙ্গদেব যে প্রকার উৎপীড়িত হুইয়াছিলেন, পরমহংসদেব সে 
বিষয়ে নিতান্ত অব্যাহতি পন নাই। গৌরাঙ্গদেব বিদ্যাবলে সার্বভৌম প্রভৃতি 
পণ্ডিতদিগকে পরান্ত করিয়া! মহিম1। বিস্তার করিয়াছিলেন, পরমহংদদেব 
নিরক্ষর হইয়া ফেশব সেন, বিজগনক্ক্ণ গোস্বামী, প্রোফেসার মহেম্জনাথ গুপ্ত 
এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী যুবকদিগকে বিচারবলে পরাজয় করির 
গিয়াছেন। গৌরাঙ্গদেব জলৌকিক কার্য দ্বারা অবিশ্বাসীর বিশ্বাস স্থাপন 
করিয়া গিঘ়্াছেন। পরমহংসদেবের দে শক্তির ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে। 
গৌরাজদেব বড়তুঙ্গাদি দেখাইয়াছিলেন, পরমহংসদেব মথুর বাবুকে কালা 
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ন্বপে এবং অন্যান্য ব্যজিকে অন্য রূপে দেখ! দিয়াছেন। এই সকল লক্ষ- 
থের সহিত উতয়ের সাদৃষ্ত দেখিয়া সকলেই তীহাদের এক শ্রেণীতে আ্মাবন্ধ 
করিতে চান্ছেন। মোট কথা অবতারদিগের যে সকল লক্ষণ যথা ;-- 

১ম জীবে দয়া, ২য় সর্ধভূতে সমজ্ঞান, ওয় পতিত ব্যক্তির উদ্ধার কর্তী!, 
চর্থ ধর্মের সামঞহ্তভাব, €ম পরম বৈরাগী, ৬ষ্ঠ জৈবধর্ বিবন্তিত, ৭ম 
অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন, ৮ম আদিষ্ট ধর্মের নূতন ভাব, ৯ম অবতার্দিগের 
নিকটে কর্ম থাকে ল1। পরমহংসদেবের এ সকল লক্ষণই ছিল । এইজন্ঠ 
তিনি অবতারের শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়! দেখা যাইতেছে । 

এক্ষণে বিচার করিয়! দেখিতে হইবে যে, আমাদের শাস্ত্রের দ্বারা এই 
অবতারের প্রমাণ কর যায় কিনা! 

ভগবান্‌ শ্রীরুঞ্* অবতীর্ণ হইয়া কিদ্ধপে মানবগণ সংসারে খাকিয়। 
যৌগ, ভোগ, এককালীন সাধন করিতে পারিবে, তাহার সবিশেষ বৃত্তাস্ত 
আপনি দেখাইয়। গিয়াছেন। সংসারে থাকিতে হইলে ভাব আশ্রয় ব্যতীত 
কেহ বচিতে পারে না। সেইজন্ত তিনি বৃন্দাবনে শাত্ত, দাস্য, সখ্য, 
বাৎসল্য ও মধুরাদি পঞ্চবিধ ভাবের পূর্ণ ভোগ এবং তাহা হইতে এককালে 
বিরত হইস্স! মখুরাঁদি স্থানে লীল! বিস্তার কালীন যোগ বা বৈরাগ্য ভাবের 
পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় কার্য এইদপ যোগ ভোগের 
দৃষ্টান্ত স্থল। আপনি যছুবংশ বিস্তার করিয়া তাহ নিজ কৌশলে সংহার 
করিয়াছেন। কুরুপাওবদিগের যুদ্ধে.উভয় কুল নির্মূল হইবে জানিয়্াও অঙ্জু-, 
নকে তন্বোপদেশ প্রদান পূর্বক তাহাতে নিয়োজিত করিন্নাছিলেন। 
প্রীকৃষ্ণ অবতারের পূর্বোক্ত ভাবের কার্য দ্বারা লেকে তাহাকে পুর্থাৰতার 
বলিয়। থাকে । কেবল যেগ ভোগের নিমিত্ত ষে তাহাকে পূর্ণাবতার কহ 
যায় তাহা নহে। তাহাকে যে কেহ যে কোন ভাবে, যে কোন নামে 
ডাকিবে সেই সাধকরিগের সেই ভাবে ও সেই নামে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। 
ইহাতেই পূর্ণ ভাবের আভাদি পাওয়া যাইতেছে। 

শ্রীকৃষ্ণ সংসারে থাকিয়া বৈরাগা শিক্ষা! যে সুন্দর রূপে দিয় গিয়াছেন, 
তাহা গীতাক্স প্রকাশ রহিয়াছে । শরীর সম্বন্ধে ভোগ অর্থাৎ পরম্পর 
সম্বন্ধ বিশেষে কাধ্য কর দেহের ধর্স এবং তগবানে যোগ, তাহ1 মনের 
কর্ম । অর্থাৎ মনে ঈশ্বর দেহে সংসার, ইহাকেই পরমহংসদেব নিলিপ্ত গাব 
কহিতেন। তাহার দৃষ্টীস্ত যা “বাটার পরিচারিণী; গৃহ্স্থের সকল কাজ 
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কর্ম সে আপনার হায় সম্গাধ! করে, সন্তনাদিকে দেহ ও যত্ব করে, 
মরিয়া! গেলে কাদে? কিন্তু মনে জানে ঘে এয়া তাহার কেন নহে। 
তাহার দেশ, ঘর বাড়ী ছেলে পুলে শ্বতশ্র আছে।” 

ভকঞ্চ যোগ ভোগ শিক্ষা দিয়! সরাট এবং বিরাট কূপ দেখাইয়া! পরে 
বলিবাছিলেন, যে আমায় যেকধপে উপাসনা করে, আমি তাহাব্ন মনো।- 
রথ সেইরূপে পুর্ণ করিয়। খাকি, হে অর্জুন! পৃথিবীর লোকেরা যদিও 
নানা মতাবলম্বী কিন্ত তাহার! আমরই উপাসনা করিতেছে ।” 

ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহ। বলিলেন, তাহা তি:ন কার্য করিষ। দেখাইলেন 
না, কারণ তখন তাহার সময় উপস্থিত হয় নাই। বহু মত, বনুভাঁব, বহু 
সম্প্রদায় ন] হইলে ও কথার প্রয়োজন হইবে না; কিন্ত তাহার প্রয়োজন 
হইবে তিনি জানিয়! প্রস্তাবনা করিয়া গিযাছিলেন। প্রস্তাবনা ন! 
কবিলে তাহ] এক্ষণে লোকের বুঝিবার পক্ষে গোলযোগ হইত। সে সমযে 
শ্রীকৃষ্ণ একথ! ন। বলিলে আজ কি আমর! পরমহংসদেবের ভাব অন্থধাবন 
করিতে পারিতাম ? 

কৃষ্ণ(বতারের পর গৌবাঙ্গ অবতার | কৃষ্ণখছবতাবে যাহ। সবিশেষ কবিয়। 
জীবের শিক্ষ। হেতু প্রদান করেন নাই, তাহা অভিনয় করাই তাহার অবতীর্ণ 
হইবার দ্বিতীয় উদ্দেগ্ত ছিল। প্রথমতঃ তিনি সাধক হুইয়। কিরূপে নাম 
সাধন করিতে হয় এবং তাহার ফলই ব! কিরূপ, তাহাই শিক্ষা! দিয়াছিলেন। 
তাহার নিকট জাঁতিভেদ, মান অপমান, ধনী নির্ধনী দকলই সমান, তাহার'ও 
ভূরি ভূবি দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। অবতারের নিকট সাধন ভজন করিতে 
হয় না। একবার যে ভাগ্যবান্‌ তাহার সাক্ষাৎ পায়, তাহার সকল বিষয়ই 
সিদ্ধ হইয়। যায়। গৌরাঙ্্-লীলায় তাহার সবিশেষ প্রমাণ প্রত্যক্ষ কর! 
যাইতেছে । তিনি অদ্বৈত, চৈতন্য ও নিত্যানন্দ এই তিন রূপে মানবৰ- 
দিগের আধ্যাম্মিকতত্বেব শিক্ষা বিধান করিয়! গিয়াছেন। অর্থাৎ সাঁধক- 
দিগের প্রকৃত তত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে ষে যে অবস্থার প্রয়োজন, তাহ! 
উপরোক্ত রূপত্রয় দ্বার! সাব্যস্ত হইতেছে । জীব, একমেব! দ্বিতীয়ং, অর্থাৎ 
দ্বেতভাব বিরহিত হইলে, তাহার তখন সর্বত্রে চৈতন্যোদয় হইয়! থাকে । 
সর্বচৈতন্যময় ধাহাব বোঁধ হয়, তিনিই তখন নিত্য বস্তু লাভ করেন? 
সুতরাং নিত্য আনন্দ তাহারই সঞ্চারিত হইয়া থাকে। শ্ট্রীগৌরাগদের 
নামের মহিমা, জাতি ভেদ চূর্ণ করিয়] নর্ধজীবে সম দগ্না ঘর! প্রেমের অপূর্ব 
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গাব, অপবিত্র, পতিত, পাপপরাযর়ণু এবং পুর্ন গাঁপিষ্টদিগকে উদ্ধার করিয়! 
পতিত পাবন নাম এবং অঙ্ৈত, চৈতন্ত ও নিত্যানন্দ দ্বারা জীবের আধ্যা- 
ঝ্সিকভাব প্রচার করিয়া! গিয়াছেন। বেশন বৃন্দাবনে রাধারষ সৃত্তি বার! 
অন্ধ এবং হুলাদিনী শক্তির কার্ষের ভাব দেখাইয়াছেন অর্থাৎ তথাক্স 
আনন্দ ব্যতীত আর কিছুই নাই। সখিদিগের কার্য দ্বারা মনোবৃতিদিগের 
ভাঁব প্রকাশ পাইয়াছেখপেইরূপ ক্র তিন রূপে জীবগণের তিনটা ভাবের পবিচয় 
দেওষা হইয়াছে । জীবের যে পর্যগ্ত অদ্বৈত জ্ঞান লাত না হয়, সে পর্যন্ত 
তাহাঁদেব চৈতন্তোদয় হইতে পারে না। অদ্বৈত জ্ঞান হইলে সে ব্যক্তির তখন 
মর্বত্রে চৈতন্ত ক্ষ, পায় অর্থাৎ প্ৰীহা যাহা নেত্র পড়ে, তাহা কৃষ স্ক,বে”। 
ধাহাব সর্বচৈতগ্তজ্ঞান হয়, ভাহাব ক্থুতরাং নিত্য আনন্দ সর্বদাই সম্ভোগ 
হুইষ| থাকে, নিত্যানন্দ দ্বাবা জীবের এই ভাব প্রকাশ পাইয়াজ্ছ। কিন্তু 
এতদ্বতীত আর ষে সকল ভাব অবশিষ্ট হিল, তাহা! তিনি ততকালে 
প্রকাশ কর! কর্তব্য বোধ না করিয়, পুনরাষ দুই বাব আপসিবেন, এই প্রকাৰ্‌ 
্প্ আভাঁষ দিয়! পি্াছিলেন। কিন্তু কিরূপে এবং কোন সময়ে, তাহার 
কোন বিশেষ বিববণ প্রাপ্ত ভগয়া যায় না। 

পবমহংসদেব নূতন ছুইটী ভাব সম্পূর্ণ কবিষাছেন। গীত(ব “মে যখ। মাং 
প্রপদ্যস্তে” শ্লেটকটীর তাৎপর্য্য তিনি আপনি সাধন করিয়! এই বর্তমান ধর্ধ- 
গ্রালয় কালে শান্তি বিধান হইব।র উপাষ করিয়। গির়াছেন। তিনি কহিয়া- 
ছেন যেমন “কোন পুক্ষরিণীয় ৪টী ঘাট আছে, এক ঘটে হিন্দু, এক ঘাঁটে' 
যুদলমান, অপর ঘাটে অপর ব্যক্তিবা জল পান করিতেছে । এক জলাশয়ের 
৪টা ঘাট এই নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন ঘাটে জল পান কবিলেও কাহার দোষ হইতেছে 
ন! কিম্বা কাহার পিপাসা নিব।বণের ব্যতিক্রম হইতেছে না । অথবা গঙ্গায় 
কত বিতিন্ন জাতি স্নান কবিতেছে, জল পান করিতেছে, তাহাদের ইচ্ছানত 
ঘাটও নির্দাণ করিতেছে। হিন্দুব ঘাট, মুপলম[নেব ঘাট, নাহেবদেব ঘাট 
প্রভৃতি কত ঘাট বহিয়াছে কিন্তু তাহাতে এক অদ্বিতীঘ গঙ্গার কি পরিবপ্তন 
হয়? হিন্দু দেখে পতিত পাবনী গঙ্গা, তাহাদের প্রাণ মন সেই ভাবে বিভোর 
হুইয়। যাঁয়, অন্ত জাতিতে দেখে সুন্দর নদী, তাহাদের সেই ভাবে আনন্দ 
হয় ; অন্তএব এক পদার্থের ভিন্গ ভিন্ন ভাবে ভিন্ন প্রকার কার্য হব। বাঁদও 
ইতিপূর্বে কোন কোন শাস্ত্রে এবং আধুনিক রামগ্রাস।দ, তুলদী দাস ও 
কমলাকান্ত প্রহ্থতি সাঁধকগণ, সকলই একের কায বলিয়া উল্লেখ কৰিব! 

৪ 
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গিয়াছেন কিন্তু গীতার তাঁব ঠিক তাহা নহে। গীতার প্রর্কত ভাব পরম- 
ই২ংসদেবের পুর্বে কোন খবি শুনি তাহ। জানিতেন কিন! সন্দেহের বিষয়? 
তাহ। হইলে তাহার কার্য হুইতে দেখা যাইত । পরমহুংসদেব যেরপে 
গ্বীতার পূর্বে ক্ত শ্লোকের শিক্ষ। দিয়াছেন, সে প্রকার কার্য হইলে কি আজ 
এ দেশে ঘরে ঘবে ম্বতন্ত্র ধর্শের স্থ্টি হইয়! পরম্পর কলহ ও বিবাদ হইতে 
পারিত? পরম5ংসদেব প্রদর্শিত ভাবটা কার্ষ্যে পরিণত হুইতে যে কত দিন 
লাঁগিবে, তাহা এখন বল! যায় না»কারণ তাহারই শিষ্য বৃন্দের মধ্যে অদ্যাপি 
অনেকেই তাহার মন্ত্ম সম্যকরূপে আয়ত্ব করিতে পারেন নাই । তীহার। এখন 
যে ধাহার মতে সাধন করিতেছেন, তাহাতে পদ্ধ হইলে এই ভাবে রঞ্জিত 
হইবে। এ কথা আমাদের নিজের দৃষ্টাস্ত দ্বার! সিদ্ধান্ত করিলাম । কথিত 
রাম প্রসাদ প্রভৃতি সিদ্ধ পুকষেরা, সকল মুর্তি ও ভাব একের স্বীকার করিষ! 
আপনাপন ভাবে পর্যবসিত করিয়া গিয়াছেন ? সিদ্ধ পুকষদিগের নিকট 
ইহার অতীত কিছুই প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। রামপ্রসাদ কহিয়াছেন 
প্কালী হলি মা রাপবিহাী নটবৰ বেশে বৃন্দাবনে” ইত্যাদি । এ স্থানে 
কালীতে অর্থাৎ প্রসাদের নিজ ভাব দ্বার! কষ্ণকে দেখিতেছেন। যেমন 
আমার ঘাট যে পু্ধরিণীতে, সেই পুক্ষবিণীতে তুমি জলপান করিতেছ ; কিন্ত 
গীতার ভাব তাহা! নহে। কারণ ঘাট হইতে পু্ষবিণী হয় ন|, পুফচরিণী হইতে 
অনস্ত ঘাটের উৎপত্তি হইতে পারে । কালী হইতে কৃষ্ণ নহেন, শিব নহেন, 
রাম নহেন। কারণ কালী বলিলে ভাব বিশেষ বুঝায় । আদি শক্তি পুঙ্ষরিণী 
বিশেষ । অনন্ত বূপাদ্দি বা ভাব, ঘাটের ন্তায় বুঝিতে হইবে। অথবা! যেমন 
কুর্য্য এক মধ্যবিন্দু। তাহার রশ্মি ছট! এ বিন্দু হইতে পরিধি পর্য্যন্ত নূরল- 
রেখ বিশেষ। এই পরিধির বিন্দু হইতে সরল-রেখ। ছ্বার। হুর্ধ্য দেখা! যাক্স 
বটে, কিন্তু তাই বলিয়! পরিধির বিন্দু অপর বিন্বুর উৎপত্তি কাঁরণ বল৷ 
ষাইতে পারে না। সুর্য হইতে সকল বিন্দুর উত্পপত্তি হয়। এই জন্য সকল 
বিন্দুই সতা। যেমন “গঙ্গার ঢেউ হয়, ঢেউয়ের গঙ্গা হয় না” কিন্বা। মাতা হইতে 
সম্তান জন্মে সম্তান হইতে পিতামাতার উৎপত্তি হয় না। সেইরূপ এক আদি 
স্বান হইতে সকল ভাব ও রূপি জন্মিয়া থাকে, ভাব বা রূপাদি হইতে 
অন্ত ভাব ব' দ্বপাদি হয় ন1। যেমন মাটা হইতে বাসন প্রস্তুত কর! হয়। মৃগ্মর 
পাত্র বিশেষ অন্তান্ত পাত্রের আদি কারণ নহছে। 

যে সকল দৃষ্টাত্ত প্রদত্ত হইল, ইহার ছার! পরমহংসদেব এই দেখাইয়া- 
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ছেন যে, ভাবটী স্বতঙ্ত্র কিন্ত যাহা হইতে ভাবের উৎপত্তি হস্ত, ভাঁহা স্বতন্ত্র 
নহে। তেমনি ধিনি কালী, তিনি শিব, তিনিই রাম বটেন । কিন্ত কালী, শিব, 
রাম এক বলিলে ভাবের ভূল হয়। এই নিমিত্ত রামগ্রপাদের “কালী হলি 
মা রাসবিহারী 1” কখার ভাবে দোঁষ ঘটিয়াছে। যেমন এক ন্বর্ণ হইতে 
নানাবিধ অলঙ্কার প্রস্তত হয় । _যত গুলি যে ভাবের অলঙ্কার হউক ন। 
কেন উপাদান কারণ দ্বর্ণের ভারতম্য হয় না। এস্থানে এক 'সোনা 
সকল অলঙ্কারের আদি কারণ) কিন্তু কর্ণাভবণ কঞ্ঠাতরণের উৎপত্তি 
কাঁবণ বলিলে ভাবের ভূল হয়। তেমনি তৃলসী দাসের কথায় দেখ 
যায়, “ওই রাম দশরথ্কি বেটা, ওই রাম ঘট্‌ ঘট্ুমে লেটা, ওই রাম 
জগৎপসেরা, ওই রাম সব্সে নেহারা» তুলসী দাস এস্থলে দশবথাত্মজ 
রামকে সর্ধত্রে দেখিতেছেন। ফলে কর্ণাভরণকে কগাভরণ কহার 
হ্যায় হইতেছে । যদ্যপি একথা বল! হয় যে, 'আদি কাঁরণ ধবিয়] তাহাব, 
কহিয়াছেন, তাহ। হইলে দশরথাত্ম্ শব্ধ প্রয়োগ করায় ভাবের দোষ 
ঘটিয়] খিয়াছে। দশরথাত্মজ পরিধির বিন্দু বিশেষ তাহা মধা বিস্ু সূর্য্য 
স্বরূপ নহে। পবমহংসদেবের ভাব এই জন্ত বলিতে হুইতেছে গীতাঁর 
ভাবের সহিত সম্পূর্ণ এ্ুক্য হইয়াছে । “এই ভাবটা সেইজন্ত একটা নুদ্ধন 
স্থতরাঁং তিনি অবতাব। 

দ্বিতীয় নূতন ভাঁব এই যে, তিনি একাধারে অদ্বৈত, চৈতন্য এবং নিত্যা- 
নন্দের তাৰ দেখা ইয়। গিয়াছেন। তিনি নিজে সর্বত্রে এক দেখিতেন, এক, 
জানিতেন এবং এক ভাবেই কার্ধ্য করিতেন। তাহার উপদেশ এই যে, 
“অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেধে য। ইচ্ছা! তাই কর।” অর্থাৎ সাধনই কর আর 
ভজনই কর, ষে পর্য্যস্ত অদ্বৈত জ্ঞান লাভ না হইবে, সে পর্য্যস্ত কোন 
কার্ধযই হইবে ন1।' প্রকৃত তষক্তান লাঁভ হইবার পক্ষে বিশ্প ঘটিবে। ঈশ্বর 
এক এবং তিনিই ঝহু, এ জ্ঞান না থাকিলে এবং না থাকার নিমিত্ত, আমা- 
দের দেশে এত দলাদলি ও ছেষাদ্েধী জন্মিরাছে; কিন্তু পরমহংসদেব কি 
বলিয়াছেন যে, যেমন করে ইচ্ছা! ধর্ম সাধন কর, যেমন ভাবে হউক, যেমন 
রূপেই হউক, এক ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া! যে উপারনা করে, তাহার উপ।মনাই 
প্রকৃত উপাসনা । তিনি এই নিমিত্ত বলিতেন, এক জ্ঞান অর্থাৎ এক 
ব্যতীত দ্বিতীয় নাই, এই জ্ঞানকে প্রর্কৃতি জ্ঞান কহিতেন এবং যে স্থানে 
বহু ভ্ঞ।ন থাকিবে সে স্থানে অজান কছিতে হইবে । যেমন আলোক 
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দেখিলে এক নুর্যোরই জ্ঞান হয়, তেমনি বহু জ্ঞান থকিলেও এক 
জ্ঞানে ভাঁহ। পর্যবসিত করা উচিত। ঈশ্বর তব লাভ করিতে হইলে যাহাতে 
অদ্বৈত জ্ঞান লাভ কর। যায়, তাহ! কর। সকলেরই কর্তব্য । যে পর্যস্ত 
একমেবাদ্বিতীষং জ্ঞান ধারণা ন1 হয়, সে পর্য্যন্ত তত্ব বোধ হইতে পারে 
ন1। একের দৃষ্টান্ত, তিনি এই নিমিত্ত কহিতেন, মনুষ্যজাতি এক, জল সর্নবত্রে 
এক, বায়ু সর্বত্রে এক, সোনা, রূপা, লৌহ, সর্বত্রে এক । একেব বনু 
যথা, মনুষ্জতি এক হইয়াও কেহ কাহার সহিত লমান নহে। এক 
মাতৃগর্ভের দুইটা সহোদর এক প্রকাব নহে। জল একজাতি, কিন্তু ববফ 
বাষ্প এক প্রকার নহে। পাঁতকোর়া, খাত, নদী, সমুদ্র, এক প্রকার 
নহেঃ সেইকপ ধর্মও এক বটে, কিন্তু আধার বিশেষে রূপাস্তব দেখায় 
মাত্র। অতএব যাহাব অদ্বৈত জ্ঞান থাকিবে সে কখন ধর্মের ভাল মন্দ 
বিচার করিতে পাবিবে না। 

ধশ্ম যদ্যপি এক হয় তাহ! হইলে যে যাহ কবিবে, সে তাহার আপন 
অবস্থান্সারে পবিচালিত হইবে । সে অবস্থ। পরিবর্তন করিবাব কাহারও 
অধিকাব কিন্বা সাধ্য নাই। তাহাব দৃষ্টাস্ত আজ শতাধিক বৎসর অতীত 
হইল খৃষ্টানেরা এদেশে ধর্ম প্রচাৰ কবিতে আরম্ভ কবিজ্কাছেন ১ কিন্ত 
হিসাব করিয়! দেখা হউক কয়জনকে খৃষ্টান কবিতে পারিয়াছেন ? যাহাবা 
ধম্মত্যাগ করিযাছেন বা করিতেছেন, তাহাদেব কিছুই ধর্ম জ্ঞান ছিল ন1। 
এরূপ ভাবে প্রচার ন। করিয়! যদ্যপি ধর্েন প্রকৃত অর্থ বুঝাইবাব চেষ্টা পই- 
তেন, তাহ! হইলে বাস্তবিক কার্য হইত; কিস্তুসে ভাব পাইবেন কোঁথায় ? 
পবমহংনদেব যাহ শিক্ষা দিযাছেন, তাহার দ্বাব1! কাহাব ন। প্রাণ উত্তেজিত 
হয়? কাহার মস্তক না! তাহার চবণ তলে আপনি যাইয়। পতিত হয় ? এক 
ঈশ্ববের, শক্তি বিশেষ জ্ঞান করিয়! যে যাহ! করিবে, তাহাতেই তাহার পরি- 
ব্রাণ হইবে । তিনি এ পর্য্যস্ত বলিয়! দিয়াছেন ষে, যদিই ভাবে কোন প্রকার 
দোষ থাকে, তাহা অকপট এবং সবলতায় পূর্ণ থাকিলে ভগবান নিজে 
তাহ! সংশোধন করিয়! লইবেন । কারণ তিনি সং অসৎ নহেন, তিনি অন্ত- 
ামী স্থতরাং মনের ভাব লইয়। তাহার কাধ্য। ভাবেব ঘরে চুরি ন| 
থাকিলে ঈপ্বর প্রাপ্তির কোন ব্যতিক্রম ঘটিতে পাবে ন1। 

তিনি সর্ধজে চৈতন্তময় দেখিতেন | তাহ] তাহার সাধনকালীন বর্ধিত 
হইয়াছে। তাহাকে ষে যখন যেমন অবস্থায় দেখিয়াছেন, আনন্দ বিরহিত 
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বলয়! কখন দেখ! যায় নাই । তবে সাধকাবস্থা় কিন্বা অন্য কোন সময়ে 
যদিও সামগনিক ভাবাস্তর দেখাইয়াছেন, তাহা জীবশিক্ষার্থ লীলা-বিশেষ। 

পরমহুংসদেব, পুর্ব্বাবতারের অসম্পূর্ণ ভাব সকল সম্পূর্ণ করিয়৷ তাহার 
নিদ্ষের শক্তিও দেখাইয়া! গিয়াছেন। তিনি কহিয়াছেন, “ষে কেহ এস্থানে 
কিসে ঈশ্বরকে জানিব, কিসে তত্বজ্ঞান হইবে, এই উদ্দেশ্টে আমিবে, তাহা- 
রই মনোরথ পুর্ণ হইবে ।”৮ এ কথা স্বয়ং পরিভ্রীতা ভিন্ন অন্ত কাহার বলি- 
বর অধিকার নাই। মহাসিদ্বাবস্থায় উপনীত হইয়াও আপনাকে কেহ 
কখন আর একজনের জন্ত দায়ী কবিতে পাবেন না। পাপীণ পাপ লইয়া, 
এক ভগবান্‌ ভিন্ন জীবকে পরিত্রাণ করিতে কে পারেন? অবতাবেরব! 
এক জাতি। তীহারা যে দেশে যেৰপে অবতীর্ণ হইয়।ছেন, তাহাদের কাধ্য 
ধার! যেন সকলেরই এক প্রকার । যীশু যেমন প্রাপিদিগেন পরিত্রাণের জন্য 
আপনার শোণিত দান করিয়াছিলেন, পরমহংসদেবের ব্যাধি অবিকল 
তদন্ুরূপ। ইহ তাহার শ্রীমুখের কথ] । 

পরমহংসদেব যে সময়ে অবতীর্ণ হইয।ছেন, সে সময়টাকে বাস্তবিক ধর্শা- 
বিপ্লব কাল কহ! বাঁয়। ধর্ম কোথায ? কোন্‌ সম্প্রদায়ে পুর্ণ ধঙ্শভাব 
আছে? যে সম্প্রদায়ে দিকে দৃষ্টিপাত কব! যায়, তাহাদেব অধিকাংশ 
ব্যক্তিকে প্রকৃত ব্যবসাদার ব্যতীত অন্ত নমে উল্লেধ কব! বায় না। তাহার 
নিজে ধর্মের বর্ণগালা। কস্থও করিতে পারেন নাই, তাহাব। দেশে জন 
ব্যতিবান্ত। আমর] নানা স্থ(নে দেখিক্লাছি, তাহাব! উপাসনা করেন, 
ভ্রাতা ভগিনীন জন্যঃ দেশ বিদেশস্থ ছে বড় নরনারীর জগ্ত, কিন্ত আপনি 
পবক্গণেই ভিক্ষা প্রাপ্তির নিমিত্ত হাত পাতিয়। দাড়াইয়। থাকেন। এসকল 
অধর্মের ভাব। নিজে 'অদিদ্ধ, নিজে মুর্খ, অপবকে দিদ্ধ করিবার জগ্তা, 
অপরকে পণ্ডিত করিবার নিমিত্ব চেষ্টা কর। হইতেছে, ইহার অর্থ কি ? 

এই স্থানে আমাদের স্ব-সম্পর্কীয় সাধারণ হিন্দু্দিগকে ছু, কণ। বলিয়! 
এই গ্রন্থ পরিদমান্তি করিব, কারণ আপন।র। নিজে দৃষ্টান্ত স্ববপ ন গঠিত 
হইতে পারিলে, অপরকে তাহু। বল। বিড়ম্বনা মাত্র ৷ 

আমাদের ত কথাই নাই, পুরাতন বনিয়াদি পরিবার দুর্দণাগ্রস্ত হইলে 
যেমন হয়, আমর! তন্রপ হুইয়। দীড়াইয়াছে অর্থাৎ বিম নাই, কুলো- 
পান চক্র । হিন্দুব আচার ভ্রষ্ট, ব্যবহার ভ্রষ্ট, তাব ভ্র্ঠ ও কার্য ত্রষ্ট হইয়া 
পুরাতন কথাগুলি লইয়া মস্তক নাড়ির আশ্ষালন করিয়া থাকি। 
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অবনর, সুবিধা এবং স্বার্থ হিদাবে আপনাকে তদন্থুরূপ পরিচয় দেওয়া 
বর্তমান হিন্দুদিগের স্বভাব হইয়া! দীড়াইয়াছে। আঁপনাঁতে আর্য্ের এক 
পরমাণু লক্ষণ নাই, আর্ধ্য আর্ধ্য বলিয়! মেদিনী বিকম্পিত করা হইতেছে। 
যাহা হইবার নহে, তাহা কার্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত গলাবাঞী কিন্বণ 
কলমবাঁজী কর! যাঁর পন্ন নাই মূর্খতার কার্য্য তাঁহাও হইতেছে। ধর্মের উদ্দেগ্ত 
এ কালে আর নাই বলিলে প্রক্কত কথ! বল] হয় । বাহক ধূমধামই হ'ল কাল 
ধর্মা। বক্তৃতা, ভোজন, বস্ত্রদান, পয়সা দিষা বক্তা আনয়ন, ধর্মের চুড়ান্ত 
হইয়! গেল। হরিসভাগুলি এই মর্মে সংগঠিত হইয়াছে । বিলাতী ঢংএ ব্রাহ্ম 
সমাজ গঠিত হয়, তাহার নকল হরিসন্ভা। হিন্দুর্দিগের কোন্‌ শান্ত্রে কোন্‌ 
কালে সভা ছিল? সভ! থাকিবে কি? ধর্ম সাধন কর] ত দেখাইবার নহে, 
তাহ! প্রাণের কথা, সময়ের নিয়মা্ীন নহে। গৌরাঙ্গদেৰ সভার আভাস 
দেন নাই। তিনি নাম সন্কীর্ভন করিয়াছেন, তাহাই হউক, বক্তত1 কেন? 
এ ইংরাজী ঢং হরিবভায় ন। প্রক।শ করাইলে কি চলিত না। আমর! দেখি- 
যাছি ষে, ১২ বত্সরের শিশু কোন হরিসভায় বক্তৃতা! কবিয়াছে। সে দুগ্ধ- 
পোধ্য বালক আজও স্কুলে পাঠ করিতেছে । ধর্মের মর্ম হয় ত তাঞার 
পিতামহ আজও বুঝেন নাই, সে বালক বজ্ততা৷ দ্রিল, হরিনামের মহিম। 
বিস্তার করিল, চতুর্দিকের কর তালীতে তাহাকে মাতাইয়! তুলিল। 
বিদ্যালয়ে গমন পূর্বক বিদ্যাভাস না করিয়া! কেহকি কখন সভায় 
গমন করিতে পারেন? না তথায় কোন বিষয়ের মতামত প্রকাশ কবিবার 
অধিকার হয়? ধঙ্ম্ সভাদিও তদ্রপ। ধর্ম শিক্ষ। কর, ধর্ম কি জান, 
তাহার পর বাহ্িক আড়ম্বর করিতে যদ্দি ভাল লাগে ত করিও। বৃথ৷ সময় 
অতিবাহিত করা কর্তব্য নহে। দিন দিন গণ! দিন কমিতেছে। যাইতে 
হইবে। কোন সময়ে, কখন, তাহার স্থিরতা নাই । জীবন খাত। খান! এক- 
বার খুলিয়৷ দেখ, কোন খাতে কত জম এবং খরচের খাতেই বা কি লিখিত 
হইতেছে। বাল্যকালে খেল ধুলায়, কৈশোরে অর্থকরী বিদ্বযোপাঞ্জনে, 
যুবায় রসক্রীড়ায়, প্রৌটাবস্থায় সস্তান সম্ততির পরিণাম চিন্তায় এবং অর্থো- 
পার্জনের গোলযোগে কাটিরা গেল,পরে বার্ধক্য,__-তখন সকল শক্তি ফুরাইয়। 
আপিল। ব্যাধি, দুশ্চিন্তা প্রভৃতি নানা উপদ্রব আসিয়। ভুটিল ; তখন উপায় 
কি হইবে ভাবিয়া ধে আর কুল কিনার! দেখ! যায় ন। কিন্তু আমাদিগের 
ধঙ্মেব জন্ত চিন্তা কি? আমরা ইচ্ছা করিয়া আপনার ক্লেণ পাইব, ইচ্ছ। 
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ক্ষরিয়! ভাব বিকৃত করিব, ইচ্চা করিয়। বাহিরের লোকের নিকট উপদেশ 
লইব, তাহাতে কষ্ট না ছইয়। আর কিহছুইবে ? প্রত্যেক পরিবারের 
কুল গুরু আছেন, বিশ্বাম করিয়া! তাহাদের নিকট দীক্ষিত হউন; একমনে 
আপন ইষ্ট চিস্তা করুন, দেখিবেন, কি সুখের পারাধার উপস্থিত হুইবে। 
ভাল জিজ্ঞাস! করি এত দিন ত থষ্টানের। এ দেশে আসেন নাই, এত 
দিন ত ত্রাহ্মদল বাধে নাই, এতদ্দিন ত ধান্মেব রূপক অর্থ বাহির হয় নাই, 
আমাদের পূর্ব পুরুষের কি সকলেই নিক্নগাসী হইয়! গিয়াছেন ? যদ্যপি 
তাহাদের বিশ্বাস, তাহাদের মানসিক শক্তির একট দৃষ্টান্ত, কেহ মনে করেন 
তাহা হইলে দেখিবেন যে, তাহার। কি ছিলেন এবং সেই গুণে তাহাবা 
নিববচ্ছিন্ন সুখে দিন যাপন করিয়া! গিবাছেন। এ কথ। কেন বলিলাম % 
দ্বেষতাবে নহে। আমর! হিন্দুস্তান, হিন্দুস্থানে জন্ম, হিন্দু শোণিত ও হিন্দু 
ভাবে জন্ম ; স্থতবাং এ অবস্থায় ইংরাজী ধর্মভাব আমাদের সম্পূর্ণ বিদেশীয়। 
আমাদের শারীরিক কিম্বা মানসিক কোন ধর্মেব সহিত ইউরোপীয়দিগের 
সহিত তুলনা কর! যাইতে পারে? দিও কতকগুলি বৃত্তি বা ধর্মের, এক 
মনুষ্য জাতীয হিসাবে স্থূল ভাবে মিলিবে, কিন্তু হুক্মাদিতে কখনই দিলিতে 
পাবে না। এই নিমিত্ত হিন্দু হইয়! ধাহারা ইউবোপীয় ভাঁব লইতে যান, 
তাহা কেবল অন্থুকরণ হইয়। যাঁয়। যে পর্য্যস্ত সেই হিন্দুশোণিত পরিবর্তিত ন। 
হইবে, সে পর্যন্ত সে ভাব কখনই প্রন্ষটিত হইতে পারিবে না। এই জন্ত 
ভাব বিকৃত হইবার ভষে এ প্রকার কথা বলা হইল । 

আমরাও এখনকার লোক তাহার পরিচয় দিয়াছি। আমরাও সভ] 
ঘুরিয়াছি, বিজ্ঞান শাস্ত্র পড়িয়াছি, পরিম[জ্জিত বৃদ্ধি প্রস্থৃত ধর্শমকথ। শুনিয়াছি 
কিন্ত সে সকল তৃণ অপেক্ষাও মুল্য বিভীন বলির। ধারণা এবং প্রতাক্ষ 
করিয়াছি । 

ঈশ্বর জ্ঞান লাভ করিবার জন্য বেশী বুদ্ধি, বেনী বিদ্যা, বেণী জানের 
প্রয়োজন হয় না । পরমহংসদেব তাহ। দেখা ইয়। গিয়াছেন। এই শিক্ষা দিবাৰ 
জন্য তিনি জগ্গিয়াছিলেন। যদিও তাহাকে আমর অবতার বলিলাম কিন্তু 
সে কথা অন্তে এক্ষণে নাও বলিতে পারেন, তাহাকে একজন মন্ুু্য বলিয়। 
তাহার জীবনের স্বাভাবিক পরিবর্তন কি সুন্দর ভাবে সংঘটিত হইয়াছিল, 
যদ্যপি কেহ তাহাই আদর্শ স্বরূপ রাখি দেন, তাহ! হইলেও কল্যাণের 
ইয়ভ। থাকিবে না। এতন্বারা এ কথা ভিনি স্পট বুঝিবেন যে, ঈশ্বরের 
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হাতে পড়িয়া থাকিলে তিনি অতি সামান্ ব্যক্তিকেও অতি উচ্চ স্থান প্রদান 
করিতে পারেন । পরমহংসদেবকে কি গুণে আমরা ঈশ্বর স্থানে বসাইগ্লাছি ? 
অবশ্ঠ তাহার কারণ আছে। কারণ না থাকিলে আমবা পর্ধ সাধারণের 
সমক্ষে হাস্াম্পদ হইব, এ কথ! কি এই উনবিংশ শতাক্বীতে জ্ঞান হয় নাই? 
এ কথ! কি বুঝিতে অপারক যে, ইহা দ্বাব] সামাজিক প্রতিপত্তির কিঞ্চিৎ 
খর্ব হইবে। বন্ধু বান্ধবের! মন্ুযা-পুজক বলিয়! গাল কাত করিয়! হাঁসিবে। 
কিন্ত এ সকল কথ। আমাদের বিশ্বাসের নিকট অতি অকিঞ্চিংকর বলিষ! 
বোধ হইতেছে । মনে হয়, যাহাদের এই প্রকার ভাব, তাহাব। নিতান্ত অজ্ঞান, 
ঈশ্বর বিমুখ ব্যক্তি বলিয়! তাহাদের জন্ত ছংখিত হইয়। থাকি । 
যদ্যপি কাহারও গুক না থাকেন, তিনি ঈশ্ববের মুখের দিকে চাহিষ! 
বসিঘ। থাকিলে একদিন অবশ্য গুক মিলিবেই মিলিবে। আমর। জীবনে 
তাহা দেখিযাছি। সাবধান! অবিশ্বাীর উপায় নাই, তাঞিকের কল্যাণ 
নাই, গৌঁড়াদিগেব পরিণাম অতিশয় ভয়াবহ । 
পরমহংসদেব সর্বদা যে গীতগুলি গান করিতেন, তাহার কষেকটী এই 
স্থানে প্রদত্ত হইল। 
শক্তি বিষয়ক । 

শামা মা কি কল ক'রেছে, কালী মাকি এক কলকরেছে;ঃ 

চৌদ্দ পুবা কলের ভিতর, কত রঙ্গ দেখাতেছে। 

যে কলে চিনেছে তারে, কল হ'তে হবে ন। তাবে, 

কোন কলের ভক্তি ডোরে, আপনি শ্াম। বধ। আছে। 

যতক্ষণ কালী কলে রয়, কলের কল স্ববশে রয, 

কমল বলে কালী গেলে, কেউ ন। যায় সে কলের কাছে। 





কখন কি রঙ্গে থাক মা, শাম! সুধা! ভতরখিনী; 
লম্ফে ঝন্ফে অপাঙ্গে অনঙ্গে ভঙ্গ দেও জননী । 
লম্ফে ঝন্ফে কন্ফে ধরা, অমি ধর। করালিনী, 
তুমি ত্রিগুণধর1, পরাৎপর। ভয়ঙ্কর! কাল কামিনী? 
সাধকেরই বাঞ্ছ। পূর্ণ, কর নানাকব্ধপ ধারিণী, 

ভু কমলের, কমলে নাচ মা, পুর্ণ ব্রহ্ম সনাতনী । 
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স্ামাপদ আকাশেতে মন ঘুড়ি-খাঁনি উড় তৈছিল 
কুলুষের কু-্বাতাস পেমসে, গৌণ থেয়ে পড়ে গেল। 
সায় কান্ি হ'লে ভারি, আব আঁমি উঠাতে নাবি) 
দার! সত কলের দড়ি, ফাঁস্‌ লেগে সে ফেঁসে গেল । 
জ্ঞান-মুণ্ড গ্যাছে ছি'ড়ে, উঠিয়ে দিলে অম্নি পড়ে; 
মাথা নেই সে আর কি উড়ে, সঙ্গের ছ'জন জয়ী হ'ল। 
ভক্তি ডোবে ছিল বাধা, খেল্তে এসে লাগলো ধাধা) 
লরেশ্চন্্রেব হাঁস! কান, না আসা এক ছিল ভাল। 
ভ[বিলে ভাবেব উদম হয়, ভাবিলে ভাবে উদয় হম; 
যে জন কালীব ভক্ত, জীবন্ুক্ক, নিত্যানন্ধ ময়? 

যেমন ভাব, তেমন লাভ, মূল সে প্রত্যষ। 

কালী পদে সুধা জদে চিত্র * ডুবে বধ, যদি চিত্র ডবে বন, 
তবে জপ যজ্ঞ পুজা বলি কিছুই কিছু নয। 


আপনাতে আপনি থেকো, যে৪ না মন কাব ঘনে। 

য। চাবি ভাই ব'সে পাবি, খেজ নিজ অন্তঃপুবে, 

পবম ধন এই পবেশ মণি, ম। চাবি তাই দিতে পাশে, 
কত মণি প'ড়ে আছে, আমাৰ চিন্ত'মণির নাচছ্য়বে। 


* প্বমহংস্দেব চিত্ত শব্ধ প্রয়োগ না করিয়া চিএ শব্ধ ব্যবঙ্গাব কবি- 
তেন বলিয়া অনেকেই তাহাব উচ্চাবণ দোষ ধারিঘেন ; কিন্তু স্থুল বুদ্ধি 
বাক্তির! ভাবুকের তাৰ উপলব্ধি করিতে কেন ক।লেই সক্দন নহেন। চিন্তু 
শব্দে মন । কালী পাদপদ্মে মন মগ্ন হইলে যে, সকল কার্য স্থগিত হইন! 
যা, তাহা নহে । কারণ, মন বুদ্ধি এবং অহঙ্কাব, এই তিন লইয়। মনুষ্য- 
দ্বিগের কার্য হয় । কোঁন বিষয়ে মন সংযোগ হইলে বুদ্ধি এবং অহঙ্কারেৰ 
কার্ধ্য রহিত্ হইয়া যাঁয় তাহা নহে। অতএব কালীপদে মন মগ্ন হইলেই থে 
কার্ধা উঠ্ভিবে ভাহার হেতু নাই। চিত্র শব্দের দ্বার প্রক্কত ভাঁবই প্রকাশ 
পাইয়াছে। চিত্র অর্থে ছবি। মনুষ্য রূপের প্রতিনূপ জীবাক্মাকে কহা 
ঘায়। সেই জীবান্বা, মন বুদ্ধি এবং অহ্ঙ্কাবের সমষ্টিকে নির্দেশ কর! হয় । 


জীবায্মায় পরমাত্বায় মিলনকে সম(ধি কহে। তদবস্থায় আর বহিজ্ত1ন থাকে 
না, কার্য করিবে কে? 
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যা অনায়াসে হয় তাই কর রে? 
কাঁজ কি আমার কোঁধাকুশি, আয় মন বিরলে বসি, 
ভাব শ্তাম। এলোকেশী, বারাণসী পাবি রে। 
ভম্মমীখ। ভ্রিলে চন, শিৰের কৌন পুরুষে ছিল ধন, 
শ্যম। নিধনের ধন, তাই সদা জপ রে। 





তার তারিণী। 
এবার ত্ববিত করিয়ে, তপন তনয় ত্রাসে-ত্রানিত প্রাণ যাঁম। 
জগত অশ্বে জন পালিনী, জন মোহিনী জগত জননী ) 
যশোদ। জঠরে জনম লইয়ে, করিলে হরি লীলে । 
বৃন্দাবনে বাঁধা বিনোদিনী, ব্রজবল্লত বিহাব কাবিণী ; 
রসরঙ্গিনী ষসময়ী হষে, রাস কবিলে লীলা প্রকাশ । 
গিরিজা গোপন, গৌবিন্দ মোহিনী, তুমি মা গঙ্গে গতি দ্াঁয়িনী ; 
গান্ধার্বিকে গৌবববণী, গাওযে গোলকে গুণ তোমাব। * 
শিবে সনাতনী, সব্বাণী, ঈশানী, সদানন্দময়ী সর্ধস্বরূগিণী ) 
সগুণ! নিও ণ! সদাশিব প্রয়া, কে জানে মহিমা! তোমার 





যশোদ। নাচা'ত গে। মা! বলে নিলমণি; গে মা-- 
সে বেশ লুকাঁলে কোথা করাল বদণী। 
একবার নাচ গে। শাম, 
হাঁসি বাঁসি মিশাইয়া ; মুওুমাল! ছেড়ে, বনমাল! পরে 
অমি ছেড়ে বাশি লয়ে; আড় নয়নে চেয়ে চেয়ে ? গজমতি নাশায ছুলুক? 
যশোদীর সাজ(ন বেশে ; অলক আবৃত মুখে ; অষ্ট নায়িকা, অষ্ট সথি হোক; 
যেমন করে রাসমণ্ডলে নেচেছিলি ; হৃদি বুন্দাবন মাঝে; ললিত ত্রিভঙ্গঠামে। 
চরণে চবণ দিয়ে; গোপীর মন ভুলান বেশে) তেমনি তেমনি তেমনি ক'রে; 
(দেখে নয়ন মন সফণ করি) বড় সাধ আছে মনেও 
তোর শিব বলরাম হোক, (হেরি নীলগিরি আর রজত গিরি) 
একবার খাজা! গে! ম1১--(সেই মোহন বেণু) 
যে বেণু রবে ধেনু ফিরাতিস্‌, সেইমোহন বেণু, 
যে বেণু রবে যোগীর যন ভূলাতিম্‌ ১ যে বেণু রবে যমুনায় উজান ধরিত 7 
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বাজুক তোর বেণু বলায়ের শিঙ্গে । 
শ্দামেব সঙ্গে নাচিতে ত্রিভঙ্গে গে মা; 
তা থেইয়! তা! থেইয়া তা! তা, থেই থেই বাজত নূপুব ধ্বনি। 
শুনতে পেয়ে, আস্তো ধেয়ে, ব্রজেব রমণি ॥ (গো যা) 
গগণে বেল! বাড়িত, রাণী ব্যাকুল হইত ) 
বলে ধর খন ধব, ধব বে গোপাল, ক্ষীব সব নণী। 
এলাইয়ে চাঁচর কেশ রাণী বেঁধে দিত বেণী ॥ (গো-মা) 





এবাৰ কালী তো'কে থাব। 

গণ্ড যোগে জনমিলে সে যে হয মাখেকে। ছেলে; 

এরবাব ভুমি খাও কি আমি খাই ম1! ছটোর একট কবে যাঁব ॥ 
ডাকিনী যোগিণী ছুটে, তবক।রী বানায়ে খাব। 

তোর মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে, অন্বলে সান্তার চড়াবে।। (বনমলণ পরাইব) 

থাব খাব বলি গে। মা! উদরম্থ না কবিব, 
জদ্দিপদ্মে বসাইয়ে, মন মাঁনসে পুজিব। 
হাতে কালী মুখে কালী মা! সন্বাঙ্গে কালী মাখিব; 

ষখন আম্বে শমন্‌ ধন্তে কেশে, সেই কালী তাঁর মুখে দিব। 





এব।'র আমি ভাঁল ভেবেছি , 
ভাল ভাবীব কাছে ভাব পেষেছি। 
যে দেশে রজনী নাই, সেই দেশেব এক লোক পেয়েছি ঃ 
আমি কিব। বাত্রি কিবা! দিব! সন্ধ্যাবে বন্ধ্যা করেছি । 
সোয়।গ1 গন্ধক দিয়ে খাঁস। রং চড়াইয়েছি ; 
এবার ভাল ক'বে মেনে ল'ব অঙ্গ ছটী ক'বে কুচি। 





শিব সঙ্গে সদ। রঙ্গে, আনন্দে মগন।) 
স্থধা পানে ঢল ঢল কিন্ক ঢলে পড়েনামা! 
বিপরীত রতাতুরা, পদভবে কাঁপে ধব1, 
তরে পাগল পারা, লজ্জ। ভঞ্চ ত মানে না ম। ! 


হিল ওল সি ভেনম ডতলর 


জা 
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জার মন বেড়াতে যাবি; (যদ্দি ন। বেড়ালে তুই রইতে নারিস্‌) 
হন্দদাধর্্ম ছুটে? অজ! ভক্তি ধোটায় ৰেঁধে থুবি ঃ 
জ্ঞান খডেগ বলি দিয়ে উভযে বলো দিবি। 
শুচি অশুচীবে লয়ে, দিব্য ঘরে কবে শুবি 3 
হুই সতীনে পিনীত হলে, তবে শ্র'ম। মাকে পাবি । 
বাম প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি উভয়কে মাথায় বেখেছি ; 
এবার কালীব নাম ব্রহ্ম জনে কর্মাকন্ম সব ছেড়েছি । 





স্থরাপান কবিনে আমি, সুধা খাই জয কালী বলে, 
মন মাত!লে মাতাঁল বলে, সব মদ-মাঁতালে মাতাল বলে। 
গুরুদত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি তাঁয় মল দিষে মা! ! 
জ্ঞান শু'ড়ীতে চুষায় ভাটি, পান কবে মোর মন মাতালে। 
মূলমন্ত্র ষস্ত্র ভবাঁ, আমি শৌধন করি বলে তাব। মা, 
রামপ্রসাদ বলে এমন স্ব খেলে চতুর্দর্গ মেলে । 


মা! ত্বং হি তাঁবা। (আমাব) 
তুমি ভ্রিগুণ ধব। পবৎপব1। 
তুমি জলে, তুমি স্থলে, তুমি আদি মুলে গো মা» 
থাঁক সর্ধ ঘটে, অক্ষপুটে, সাকাঁব অকাব নিরাকাবা । 
তুমি সন্ধ্য। তুমি গায্রী, তুমি জগদ্ধাত্রী গো! মা,__ 
সর্ধমজীবের ত্রাণকত্রী, সদা শিবেব মনোহর] । 


(ম। তোদের) ক্ষেপাব হাট বাঙ্জাব, গুণের কথ ক'ব কাব। 
তোব। ছুই সতীনে, কেউ বুকে কেউ, মাথায় চড়ে তার । 
কর্তা যিনি ক্ষেপা তিনি, ক্ষেপাৰ মুলাধার ; (মা তাব।) 
চাঁকৃল। ছাড়া চ্যাল। ছুটো৷ সঙ্গে অনিবার। 

গজ বিনে গো আরোহণে, ফিরিস্‌ কদাচাব, (ম। তার ) 
মণ মুক্ত! ছেড়ে পরিস্‌ গলে, নর-শির হার । 

শ্মশনে মশানে ফিরিস্‌, কাব্‌ ব। ধারিল্‌ ধার, (ম। তারা ) 
রাম প্রসাদকে ভব-ঘোরে কর্তে হবে পার। 
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মজলো আঁমাঁর মন ভ্রমর! শ্ামীপদ নীল কমলে। 
বিষয় মধু তুচ্ছ হ'লো, কামাদি রিপু সকলে ॥ 

চরণ কাঁলে। ভ্রমর কালো, কালোয় কাল মিশে গেল; 
পঞ্চ তত্ব গ্রধান মত, রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে। 
কমলাকান্তের মনে, আশা পুর্ণ এতদিনে, 

ছুখস্থখ সমান হুল, আনন্দ সলিল স্থলে ॥ 





গষ। গর্গা প্রভাস আদি, কাশী কাঞ্চী কেব চায় । 
কালী কাঁপী কালী বলে, অঞ্জপা যদি ফুরায় ॥ 
তিসন্ধ্যা যে ৰলে কালী, পুজ। সন্ধ্যা সেকি চায়। 
সন্ধ্যা যার সন্ধানে ফিরি, কভু সন্ধি নাহ পায় ॥ 
কালী নামে কত গুণ, কেব। জান্তে পারে তায়। 
দেবাদিদেব মহাদেব পঞ্চ মুখে গুণ গাঁয় ॥ 
জপ যজ্ঞ পূজ। বলি, আব কিছু না মূন লয়। 
সদনেব জপ যক্জ, ব্রহ্মমরীব বাঙ্গ। পায় ॥ 

যখন মেনধপে কালী বাঁখিবে আামাবে। 

সেই সে মঙ্গল যদি না ভুলি তোমাবে ॥ 

বিভুতি বিভূষণ, রতন যণি কাঞ্চন । 

বৃক্ষ মূলে বাঁস, বতন সিংহাসনোপবে ॥ 





নাষেরই ভরসা কেবল কালী গে! তোমার 

কাজ কিআমার কোষাকুশি, দেঁতোর হাপি লোকাচার ॥ 
নামেতে কাল পাশ কাটে, জোটে তা দিয়েছে রটে 
আমি তে! সেই জ+টের মুটে, হয়েছি আর হ'বকার। 
নামেতে যা হবার হবে, মিছে কেন মৰি ভেবে? 
নিতাত্ত ক'রেছি শিবে, শিবের বচন সার ॥ 





ুর্থী হুর্গী বলে, মা যদি মরি । 
আখেরে এ দীনে, না হার কেমনে, জান। সাবে গে। শঙ্করী। 
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আমি নাশি গো, ব্রাহ্মণ ? হত্যা করি ভ্রণ, সুরা পান আদি বিনাশি নারী,__ 
এ সব পাতক, ন! ভাবি তিলেক, ব্রহ্মপদ তুচ্ছ করি ॥ 
গো। আনন্দময়ী হয়ে ম!! আমায় নিরানন্দ কবো ন1। 
তপন-তনয়, আমায় মন কয়, কি বলিবি তাকে বল না। 
ভবানী বলিয়ে, ভবে যাব চলে, মনে ছিল এই বাসন! ) 
অকুল পাথাবে ডুবাবি আমাবে, স্বপনেও তাতো জানি না, 
আমি অহনিশি, ছুর্গ। নামে ভাপি, ছুঃখ রাঁশি তবু গেল না; 
আমি যদি মার, ও হরসুন্দরী, হুর্গা নাম কেউ লবে না ॥ 
বল বে শ্রীহুর্গ৷ নাম। 
দুর্গ! ছুর্গী হুর্গ। বলে, পথে চলে যায়, শুল হস্তে মহাদেব বক্ষ! করেন তায়। 
শঙ্করী হইয়ে মাগে! গগনে উড়িবে, মীন হযে রব জলে নখে তুলে লবে। 
নখাঘাতে ব্রহ্মময়ী যাবে এ পরাণী, সে সময়ে দিও রাক্স। চবণ ছু'খানি। 
যখন বসিবে মাগে। শিব সন্িধানে, বাঁজন নুপুব হয়ে বাজিব চরণে | 
তুমি সন্ধ্যা তুমি গায়ত্রী, তুমি মা সকল, 
তোম] হ'তে ব্রহ্ম। বিষণ, াদশ গোপাল। 
কে! মা এলি গো, গিবে দাদার বেটা। 
দোনে। ছোক্বা বি সাথ, দোনে। ছুকৃবী বি সাঁখ, 
আর এক ব্যাট! জুল্পি কাটা কাম্‌ড়ে নিল ট্র'টা॥ 





রাঁধ। কৃষ্ণ ও অন্যান্য বিষয়ক গীত। 
প্রেম নগরে রাই মহাজন, তন্ত খাতক শ্রীহরি। 
কন্ত কর্ড পত্র লিখে, দিয়েছেন বংশিধারী ॥ 
খৎ দেখালে হবে বা! কি ? ওয়াশীল শৃন্ত বাকীর বাকী; 
সম্ভাবন তাব আছে বাকি, কেবল বাঁশের বাশরী। 
পবিশোধেব কথা আছে, দিবে ধড়া চূড়া বেচে; 
তস্ত খতে লেখা আছে, ইসাদী অই্টমঞ্জরী ॥ 
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আমি মুক্তি দিতে কাতর নই । 
শুদ্ধ ভক্তি দিতে কাঁতব হই ॥ 
আমার ভক্তি যেব। পায়, তারে কেবা পায়, সে যে হয় রে টত্রিলোকা জী । 
ভক্তিৰ কথ! শুন বলি চল্জরীবলী, ভক্তি মিলে কু ভক্তি মিলে কই; 
ভক্তির কারণে পাতাল ভূবনে, বলিব দ্বাবে আমি হারি হরে বই। 
শুদ্ধ তক্তি এক আছে বুন্দাবনে, গোপ গোপী বিনে অন্যে নাহি জানে 
ভক্তির কারণে নন্দের ভবনে, পিতা জ্ঞানে নন্দের বাঁধা মাথাম বই ॥ 
কে জানে তোমার মায়া, ওহে শ্রীহরি ৷ 
পুরুষ প্রকৃতি হও কত ত্রিপুবাঁরী ॥ 
কতু ব্যাপ্র চর্ম পর, কু ব! মুনলী ধব ) 
কভু হও নর-হব, রণস্থলে দিগন্ববী ॥ 
তব মাযাঁয় বদ্ধ বলি, ত্রিপাঁদ ভূমি দিবে বলি, 
ছলনা! করিয়ে ছলি, পাঠাইলে নাঁগপুরী । 
জয় বলে রামারাম, আকাব ভেদ, ভেদ নাম, 
যেই শামা সেই গ্তাঁম, ভাব মন এক্য কবি ॥ 
এসে ঠেকেছি যে দাঁষ, সে দা কবকায়। 
যাঁর দাষ সেই জানে, পর কি জানে শবেব দায় ॥ 
হয়ে বিদেশিনী নাবী, লাঁজে মুগ দেখাতে নাবি ॥ 
ভদ্মে মবি লাজে মরি, নাবী হওয়। একি দাস । 





আমার কি ফলের অভাব, তের এলি বিফল ফল বে লয়ে; 
পেয়েছি যে ফল, জনম সফল রাম কল্পতরু বোপিছি হৃদয়ে । 
শ্রীরাম কল্পতরু বৃক্ষ মূলে রই, মে ফল বাঞ্ছ। করি, সে ফল প্রীপ্ত হই, 
ফলের কথা কই, ও ফল গ্রাহক নই, যাব তোদেব প্রতিফল যে দিম্নে। 
ভাব শ্রীকাস্ত নব-কান্ত কারীবে। 
নিতান্ত কতান্ত ভয়াস্ত হবি! 
ভাঁবিলে ভৰ ভাবন। যায় রে--তারে অপাঙ্গে ভ্রঙ্গে ত্িভঙ্গে যেবা ভাবে 


০ 
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এলি কি তত্বে, এ মর্ডে, কুচিত্ত কুবৃত্ত করিলে কি হবে রে,__. 


উচিত তো নয় দাশরথিরে ভুবাবি রে; 
কর এ চিত্ত, প্রাচিত্, গে নিত্য পদ ভেবে। 


কীর্তন । 

দেদে দে, মাধব দে। 
আমার মাধব, আমায় দে, দিয়ে বিন! মূলে কিনে নে_- 
মীনের জীবন, জীবন যেমন, আমার জীবন মাধব তেমন । 

তুই লুন্তাইয়ে বেখেছিদ্‌ ( ও মাধবী )__ 
আমি বাঁচি না, বাচি না, 
(মাধনী ও মাধবী মাধব বিনে, মাধব অদর্শনে ) 

শ্তাম যদি মোব হতে মাথার চুল। 
যতন ক'বে বাধতুম্‌ বেণী সই, দিয়ে বকুল ফুল । 
( কেশব-কেশ যতনে বাধতুম্‌ সই, 
কেউ নকৃতে পারত ন। সই,_শ্র(ম কাল আর কেশ কাল) 
কেউ নকৃতে পারত না-_ 
কালয কাল মিশে যেতো! গো--কেউ নকতে 3-_ 
শ।ম বদি মোঁব ব্যাসর হইতো, নাসা মাঝে সতত রহিতো।,_ 
অধব চাদ অধবে রত, সই | 
ব) হবার নয়, ত। মনে হয় গো" 
শ্যাম কেন ব্যাসব হবে সই ?-_ 
শ্বাম যদি মোর কঙ্কন হ'তো।, বাহুমাঝে সতত রহি-০- 
কঙ্কন নাড়া! দিষে চলে যেতুম সই, (বাহু নাড়। দিয়ে) 
শ্তাম কক্কন হাতে দিয়ে, চলে যেতুম সই, (রাজপথে )--. 





ঘরে যাবই না গো। 
যে ঘরে কৃষ্ণ নামটা কর! দায় ১. 
যেতে হয় তো। তোরাই যা» গিয়ে বলবি, 
যার রাধা তার সঙ্গে গেল । 


পরমছতৎসদেবের জীবন বৃতাস্ত | ২০১ 


তোঁদের হ'ল বিকি কিনি, আমার হ'ল নীলকাস্তমণি । 
যদি কারুর বাড়ী যাই, বলে এল কলঙ্ষিনী রাই । 
ঘদি চাই মেঘপানে, বলে কৃষ্ণকে পড়েছে মনে | 
যদি পরি নীল বসন, ৰলে এ কৃষ্ণের উদ্দীপন । 
ঘখন থাঁকি রন্ধন শালে, কৃষ্ণ জপ মনে হলে, আমি কাদি সি ধৃয়ার ছলে। 


শট সন 


দেদেদে,বাশীদে। 
বাণী তো মথুবার নয়, 
বাধা নামের লাধা বাশী, বাঁশী তো মথুবার নয়-- 
তুই থাক্‌ না কেন শ্তাম, বাঁশী দে-- 
বাণী দে, চূড়া দে, তোর মা! বলেছে, গীত ধড়। দে, 
(যে ধড়াঁষ ননী বেঁধে দিতো বে, ) 
ভোর মা নন্দরাণী, এখন তে। বিনে পথেব কাঙ্গালিনী ; তোর ম!] বলেছে. 
দে দে রেয়ের গাঁথ। চিকণ মাল] দে, হোব পিরীতি ফিরায়ে নে। 


একটী নবীন রাখাল । 
তোমার শ্রীদাম হবে কি সুবল হবে ॥ 
সে যে ঝাঁদ্‌ছে যমুনাব খাঁটে, একটী নূতন বস কোঁলে লয়ে । 
কানাই কানাই বল্‌তে চাঁয়, তার “ক?” বই কানাই বেরায় না 
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জ্ঞান হয তোমায় হাবাই হারাই। 
আমরা জানি যে মন্তোব্‌্, দিলাম তোকে সেই যোস্তর্‌ 
এখন মন ভোব, আমরা যে মন্ত্রে বিপদে তরি তরাই । 


কে কানাই নাম ঘুচালে তোঁব। 
কোথায় রে তৌর পীণ্ভ ধড়ী, কে নিল তোর মোহন চূড়া, 
নদে এসে স্তাড়া মুড়া, প'রেছ কৌ গীন ডোর । 
অশ্রু কম্প স্বর ভঙ্গ, পুলকে পুর্ণিত অঙ্গ, সঙ্গে লয়ে সাঙ্গ পাঙ্গ, 
হরি নামে হ'ষে ভোব। 


সরাতে সরস (সির 


৯৬ 


২০২ পরমহংসদেবের জীবন বৃত্বাপ্ত। 


তোমর। ছু'ভাই পরম দয়াল হে প্রভু গৌর নিতাই । 
( অধম তারণ হে প্রভু গৌব নিতাই ) 
আমি গিয়েছিল।'ম কাশীপুরে, আমায় কয়ে দিলে বিশ্বেখরে, 
সেই নন্দের ননন শচীব ঘরে। (আমি জেনেছি হে) 
আমি গিয়েছিলাম অনেক ঠাঁই, কিন্তু এমন দয়াল দেখি নাই । 
(তোমাদের মত ) 
তোমরা ত্রজে ছিলে কানাই বলাই, এখন নদে এদে হ'লে গৌর নিতাই । 
(সে রূপ লুকায়ে) 
তোমার ত্রজেব খেলা৷ ছিল দৌড়াদৌড়ি, এখন নদের খেল] ধুলায় গড়াগড়ি । 
(হরি বোল খলে।) 
তোমার ব্রজে ছিল উচ্চ রোল, এখন নদে এমে কেবল হরি বোল । 
(ওহে গৌর নিতাই ) 
তোমার সকল অক্ষ গেছে ঢাকা, কেবল চেন! আছে ছুটী নয়ন বাঁকা। 
(ওহে দয়াল গৌর ) 
তোঁমাব পতিত পাবন নাম শুনে, বড় ভরস| করেছি মনে। 
(ওহে পতিত পবন ) 
বড় আঁশ করে এলুম ধেয়ে, আমায় রাখ চরণ ছায়। দিয়ে । 
(ওহে দয়াল গৌর ) 
জগাই মাধাই তরে গেছে, প্রভু সেই ভরসা আমার আছে । 
তোমর। আচগ্ালে দাও কোল, কোল দিয়ে বল হরি বোল। 
(ওহে কাঙ্গীল ঠাকুর) 


আমার গৌব নাচে। 
নাচে সন্কীর্ভনে, শ্রীবাম অঙনে, ভক্তগণ সঙ্গে | 
হবি বোল বলে বদনে গোরা, চায় গদাধর পানে 3 
গোরাব অরুণ নয়নে, আমাব গোরাব) বহিছে মঘনে,প্রেম ধার| হেম অগ্গে। 





নাচেরে । 
শ্রীগৌরাঁঙ্গ আমার, রাঁধ। প্রেমে বলে হরি হতি। 


পরমহতসদেবের জীবন রৃতাস্ত। . ২০ 


উথলিল প্রেম পিন্ধু ব্রজলীলা মনে করি; 
গোরা ক্ষণে বৃন্দাবন, করয়ে স্মরণ, ক্ষণে ক্ষণে বলে কোথায় প্রাথেশবরী । 
যা"দের হরি বল্তে নয়ন ঝরে তাবা ছু'ভাই এসেছে ন্বে। 
তাবা-_ভাঁব! হুভাই এসেছে রে । 
যাবা জীবেব ছুঃখ সৈতে নাবে। 
যাঁর! ব্রজেব মাথন চোর, যাঁ'র| জাঁতি বিচাঁর নাহি করে, 
যারা অপামৰে কোল দেষ, যারা আপনি মেতে জগৎ মাতাঁষ, 
বা"র] হবি হ,য়ে হরি বলে, যাব! জগাই মাঁধাই উদ্ধারিল, 
যাব? মার খেয়ে প্রেম বিলায়, যাবা আপন পব নাহি বাচে, 
জীব তবাঁতে তাঁর! ছু'ভাই এসেছে বে । (নিতাই গৌব) 
মপূব হবি নাঁম নিশেবে ॥ জীব যদি সুখে থাকবি । 
সথথে থাকৃৰি বৈকুষ্ঠে যাৰি ওরে মোক্ষ ফল সদা পাঁবি। (হবি নামের গুণে রে) 
যে নাম শিব জপে, জপে দিব নিশি, আজ সেই হরি নাম দিব তোকে । 
দয়াল নিতাই ডাকে বে-_- 
নাঁবদ খধি-_খষি দিবানিশি, যে নাম বিনা যন্ত্রে গান কবে। 
ও জীব আয় রে ও জীব আয় রে, কে পাবে যাবি আয় রে; 
হরি নামে তরি ঘাটে বাধা বে) আমাব প্রেম দাদা নিতাই ডাকে। 
রাধে গোবিন্দ বল। 
রাধে গোবিন্দ বল, শ্রীবাধে গোবিন্দ বল। 
রাধে রাধে রাধে বল, নাম বলতে ঝল্তে প্রাণ গেলেও ভাব থাকলে ভাল। 
রাধা নামে বাঁধ ভেলা, এড়াবি শমনের জাল]। 
রাধা নাম সুধা নিধি, পান কর নিববধি। ' 
রাঁধ। রাধা বল মুখে, জনম যাইবে সুখে । 
রাধা নাম বল সদ, যাবে তোর ভবের ক্ষুধ1। 
তারে কৈ পেলুম সৈ আমি যাঁর জন্তে পাগল। 
ব্হ্ম৷ পাগল বিষণ, পাগল, আর পাগল শিব। 


২০৪ পরমহংসদের্বের জীবন বৃত্তান্ত । 


তিন পাঁগলে যুক্তি করে ভাঙ্গল নবদ্বীপ ॥ 

আর এক পাগল দেখে এলুম বৃন্দাবন মাঝে । 
রাইকে রাঁজ। সাজাইয়া আপনি ফোটা'ল সাজে । 
আর এক পাগল দেখে এলুম নবদ্বীপেব পথে ॥ 
রাধা প্রেম শুধাবে বলে করোয়। কিস্তি হাতে । 





স্থর্ধনী তীরে হবি বলে কেরে। 
প্রেম দাতা নিতাই এসেছে । (বুঝি ) 
ত নৈলে প্রাণ জুড়াবে কিসে । (নিতাই &নলে ) € দযাঁল নৈলে ) 
প্রেমধন বিলায় গৌর রাঁয়। 
দয়াল নিতাই ডাকে আর আয আয । 
শাস্তিপুব ডূবু ডুবু নদে ভেষে যাষ ! 
আপনি পড়িয়ে নিতাই বলে সামাল রে ভাই। ( প্রমের বন্তা এলবে ) 


০ রহ রর 


বাউল সঙ্গীত । 


আয় গো আদ গোষ্ঠে গোচাবণে যাই। 
শুন্চি নিধুবনে, রাখাল রাঁজ1 হবেন রাই, হাঁয় শুন্তে পাই। 
গীত ধড়া মোহন চুড়1, রাইকে পবাবে, হাতে বাশি দিবে_- 
রাইকে রাজ সাজাইষে, কোটাল হবে প্রাণ কানাই । 
ললিত বিশাখ। অ।দি অষ্ট সখি গণ রাখাল হবে পঞ্চজন-- 
তারা আব দিষে বনে বনে ফিবাঁবে ধবলী গাই । 

গৌর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায় । 
তাঁব হিল্লোলে পাষণ্ড দলন, এ ব্রহ্মাণ্ড তলিয়ে যাঁষ ॥ 
মনে করি ডুবে তলিষে বোই, গৌর চাদেব প্রেম কুমীবে গিলেচে গে সোই 

এমন ব্যাথার ব্যথী কে আর আছে, হাত ধরে টেনে তোলায় । 


পরমহৎসদেবের জীবন বৃভাত্ত | ২০৪ 


নিত্যানন্দের জাহাজ এসেচে | 
তোরা পারে যাবি ত ধর এসে ॥ 
ছয় মানোযারি গোঁরা, তারা দেয় সদ পারা,বুকপিটে তাঁর ঢাল খাড়1 ঘের, 
তার সদর দুয়ার আল্গা করে, রত্ব মাণিক বিলাচ্ছে । 





মনের কথা কৈব কি সৈ, কইতে মানা । 
দরদী নৈলে প্রাণ বচে না। 
মনেব মানুষ হয় যে জনা, নযনেতে যায গে। জানা, সে ছই এক জনা_- 
সে ওক্ন পথে করে আনাগন। | (মনের মানুষ ) (রসেব মানুষ) 
রসে ভাসে রসে ডোবে ও সে কর্চে রসের বেচা কেন।। 


হিন্দি গীত। 
রাম কো। যে! চিন। হাধ নাহি চিন। হাষ সে কেয়ারে? 
আওর বিখম রস চাক হ্যায় সে কেয়াবে। 
ওহি নাম দশবথ কি বেটা, ওহি বাঁম ঘট ঘট মেলেট। 
ওহি রাম জগঞ্ষ পসেবা, ওহি রাম সব সে নেহার।। 


পপ সস 


হবি সে লাগি রহ রে ভাই 

কেবা বনত বনত বনিযাই। 
অস্ক! তাবে বঙ্কা তারে, তারে স্মজন কশাই 
স্থগাঁপড়ায়কে গনিয়৷ তারে, তারে মীবা বাই । 
দৌলত ছুনিয়! মাল খাঁজান। বেনিযা বয়েল চরাই 
এক বাত সে ঠাণ্ড। পড়ে গা খোঁজ খবর না পাই। 
আয়সি ভক্তি কব ঘট ভিতর ছোড় কপট চতুবাইঃ 
দেব! বন্দি আতর অধীনত! সহজে মিলি ব্দুবাই । 


পরমহুংদদেবের তিরোভাবে উপলক্ষে বাৎসরিক 
নগর সন্কীর্তন। 
আজ ধিরে জাগিছে স্মরণ। 
হফেছি বতন হারা, বিনে যতন ॥ 
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দেই বৰি শশি ভারা, সেই ধরা-ফুল হারা 
বহিছে সময় ধারা, বহিত যেমন । 
সেই পাঁক্ষি কুল-কল, অনিলে দোলে কমল, 
কেবল না হেরি নাথ তোমার বদন ॥ 
রসিক প্রেমিকবব, জন মন ফুল্লকর, 
ধরেছিলে কলেবর, আমার কারণ। 
তব প্রেম নাহি মনে, ভূলে আছি তোমাধনে-* ' 
শত ধিক এ জীবনে, ধিক তোরে মন ॥ 
জকি 
অকিঞ্চণে কেমনে ভূলে আছ দয়াময় -- 
নিবাশ্রয়ে কেন হলে নিদয় 
[দশকুশি ] 
কে বাদ নাধিল সাধে, হরে নিল হৃদয় চাদে 
ভাঁসি অকুল বিষাদে, প্রাণ কাদে, কোথায় এ সময হে (ওহে প্রেমমষ ) 
দ্িব।নিশি অভিলাঁষি, তোমার চাঁদ বদনে মোহন হাসি । 
[ দোলন ] 
পড়ে কিহে মনে, ভজন সাধন বিহীন অধীন জনে ( পড়ে কিহে মনে) 
১ দিননাথ, দ্িননাথ, ওহে দ্িননাথ-_. 
আব কি দেখ! পাৰ ছার জীবনে, (পড়ে কিহে মনে) 
২ দিননাথ দ্িননাথ কোথায় দিননাথ। 
ভ্রমি ভ্রমে মাতি এ গহনে, (পড়ে কিহে মনে) 
৩ দিননাথ দিননাথ ওহে দিননাথ। 
তাইতে হারালেম ছে তোমাধনে । গড়ে কিহে মনে ॥ 
৪ দ্িননাথ দ্রিননাথ কোথায় দ্রিননাথ 
রাখ নিজ গুণে ব্রচরণে-__ "পড়ে কিহে মনে ॥ 
[ একতাল। ] 
মলিন কুঞ্চিত প্রাণ, 
চাই কিঞ্চিত করুণ! দান, 
হায় এ সংসার পারাবার দীনে দিনবন্ধু কর পার। 
এভু অধমে আশ্রয় দিলে, তবে কেন নাথ লুকাইলে 


পরমহংসধ্ধেবের জীধন বৃত্াস্ত। ই 
[ধামার | 
আশ! দিয়ে ক'য়োন। নিরাশ, 
কাতরে নেহাঁব ভীনিবাস, 
এ ভব পাশ, করহে বিনাশ, 
(নাম) নিলে শুনি পূর্ণ হয় অভিলাষ, 
[ মেলত! ] 
ভয় পেয়েছি--বিনে পদ আশ্রয় । 





শ্রীপদ কোঁকনদ মাঁধ মনে, 
' অধমে কেমনে, ঠেলিলে চরণে, 
মাগি তব অভয় আশ্রয়, 
পেয়েছি ভবে ভয়, অকুলে গ্রুব তাঁনা বিহনে । 
[ ধামাব ] 
আঁশ দিয়ে কোঁথাষ গেলে, 
দ্াসে ভূলে কোথায় বহিলে, 
ছলে বল কিব। ফল, কেন মন মোহিলে শ 
যদি নাথ ছিল মনে, ফেলে যাবে দীনজনে, 
দেহ ধরি কি কারণে, যন্ত্রণা তবে সহিলে । 
[ লোফ ] 
নয়নে নিবাঁধার বহে অনিবাঁব, 
কে আর প্লাখিবে পায়ে এ অধমে, 
কোথায় পৰ তাঁয়, হারাষেছি হেলায়, মরম ব্যথ। রহিল মরমে। 
[ তেওর। ] 
প্রাণের পরম ধন হারাল কোথায়, 
পাঁষাণে বাধিয়ে হিয়ে, ছায়া ধরে কায়। লয়ে, মণ্ত হয়ে বিষয় নেশায় 
[ তিওট] 
তুমি নও হে'নিদয় নাথ, কেন হে বা ঘাত, 
(হার) বুঝি অভিমান ক'রেছ অধতনে। 
[ আড়া] 
চব্ণ অরুণ কিরণ দ্বানে, হরহে তিমিররাশি, 


২০৮ পরমহংসদেবের জীবন বৃতীত্ত । 


কিঙ্কর তব কাতর হের, ছুঃখবার নাথ আনি; 
সদয় হৃদয় কোখ! রসময়, পাথার মাঝারে ভাসি, (অকুল )। 
নিরখি প্কজ আধি, পন্কিল মন মানস, 
সরস পরশে, যেন তাহে হাসে, প্রেম পল্প সরস, 
দেহি শরণ, মাগে দীন হীন, কৃপা কণ। বিকাশি । 
[ শোয়াৰি ] 
হে নাথ! অনাথ ভ্রাতা, পিত। মাতা বরদাত।, 
মুখশশী অভিলাধষি, পিপাসি অন্তরে হে, 
করুণা কব তাঁপ হয়।-. 
(হৃদ্দি) কারাগার অন্ধকার, শরণ আর লব কার (হে) 
দেখা দাও চাওহে কৃপা নয়নে ॥-- 
কাতরে 
ডাকি হে--এস, আখিবারি চলি রাঙ্গা! পদে ! 
ভুলে আছি কমল চবণ, মত্ত মহাঁমোহ্‌ মদে । 
ব্বিষষ-সাধনা, বিষয়-কাঁমনা, হাঁরায়েছি হাষ! 
পরম সম্পদে ! 
রাখ, নাথ, রাখ দাসে, রাখ রাখ এ বিপদে _- 
ফিরি লক্ষ্য হীন, খুরি দিন দিন-_তৃণ পাকে পাকে, 
যেন মহাহ্দে। 
বিষাদে ব্যাকুল কভু, কভূ মাতি ছার আঁমোদে ; 
হৃদয় সমল, কুঞ্চিত কমল-_বিকাশি বস হে 
হৃদি-কোকনদে । 
[ সিস্ুড়া__ধামার। ] 

এ দ্বীনহীন জনে ঠেলিলে হে শ্রীচরণে-_কেমনে কিস্করে ভুলিলে € 
মরি ভেবে ভেবে, কি হবে, অকুলে কুল নাহি দিলে । 
গরজন ঘন ঘন, উন্মামালা খেলে-_শিহরে প্রাণ আতঙ্গে। 
নান! রঙ্গ ভঙ্গ, বিন! প্রেম সঙ্গ, কোথ। চিন্তটাদ লুকালে ? 
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আমি সাধে কাদি। 
হৃদয় রঞ্জনে, না হেরে নয়নে, কেমনে প্রাণ বাঁধি ॥ 
বিদায় দিছি পাষাণ প্রাণে, চাব কার মুখ পানে; 
ছুল্প ফুলহারে, সাজাইব কারে, পোড়া! বিধি হলো বাদী ॥ 
ভাবে ভোর! মাতুয়াব, নয়নে বহেধারা ; 
ঢলে ঢলে ঢলে, নাচ কুতৃহলে, এস গুণনিধি সাঁধি ॥ 
চলে গেলে আব এলে ন, জীবতে। হতনা পেলেন ; 
পার পাবেন। খণে, বদি দীন হীনে, কর পদে অপবাধী ॥ 


নিবানন্দ শৃন্তময় হদ্যচন্দ্র বিহনে । 
এইকি ছিল প্রভু তোমার মনে ॥ 
কো থাধ লুকাঁলে ছলে, কেন নাথ প্র হলে,বাখ চবণ কমলে ; 
প্রাণজ্বলে, লোকে কতই করহে, ওহে অনাথনাথ । 
সকাতরে তোমায় ডাকি, নয়নকোণে চাওহে কমর্প।াখ ॥ 
অকুল নীনে ভাসি। 
কেন দীনের গলে দিলে ফাঁসি 
বহি ছঃখনাশি, দেখ আদি । (দ্রীননাথ দীননাথ ওহে দীনন।থ) 
তোমায় বাঙ্গা চবণ অভিলাধী ॥ 
একবাব দেখি চাদবদনে হাসি ॥ (দীননাথ দীননাখ ওহে দীননাথ) 
তোমার মধুব হাসি ভালবাপি ॥ 
করিনি যতন মান* তাই করেছ কি অভিমান ; 
হীন এ অধীন গুণহীন, জান অন্তর্যামী চিরদিন ১ 
তবে কি গুণে চবণ দিলে, বল কি দোষে হ'রে নিলে ॥ 
বল নাবাতনা কত সয, নিদয় হৃদয় কেন রসমম্ব ; 
হীনবলে কি ব্যথ] দিতে হয় । 
হায় বিন্দু দানে কপাসিন্ধু হয় কিক্ষর) 
প্রাণ যায় হেযায় তব অদর্শনে ॥ 





কি ছলে হরে নিলে প্রাণধনে। 
একি হয় রসময়, সে আমাব নিদর নয়, 
ডাকলে পরে রইতে নাবে,ভুলালে কে তারে; 
নহে নাথ ভূলে আছ কেমনে ॥ 
আছি আশ] পখ চেয়ে দেখ। দিয়ে রাখ প্রাণ ; 
সব কত বর্ষ গত,হেরি নাই তব চাদ বয়ান ॥ 
নয়নের তাঁর! হারা, ডুবিয়াছে ধ্রুব তার। 
অকুল পাথারে সারা, কোথ। হে করুণানিধান ॥ 
করি নাই যতন, হাঁরালেম বতন, সে ধন আর কি পাব ছার জমমে ? 
'আগেত জানি না, পেয়ে আর পাব না, রৈল মরমে মরম বেদন! " 
ত্৭ 


